উপদেশরত্মাল!। 


শ্রীদেবপ্রতিপাঁলক স্বামি-প্রণীত ৃ 


প্রকাশক-- 
ও. জস্ণচিজ্দ ওগ্ত 
৬১ নং আমা ট্রাট, কলিকাত! 


১৩৩৬ 


কলিকাতা, তন: ভগীতকা বাঠান, 
৮০ ৩০০৩৫ তশল? 


শি নখ শা চু 
ভ12৬কুসাল আ্লায় ছার! সুদ্িত | 


খা 





সাইাজারাহাাডোর 
₹-০লগগম্িভ্ঞ্ রি 
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র্‌ 
2935৫ 
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রি 
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এএমুদেব পা তপালক্ সাম 
৬কুাখাধাতম জলসম [বধির পণলাব্্া | 


জেত ভাগ কফাঙ্ণ ১৬৬০ সাল 


মুখবন্ধা। 


গীত পাচ ছয় বংসর যাবৎ আত্মন্্ান-বিষয়ে আমার যে ফল সংশয় 
উপস্থিত হইত, সেইগুলির 'অপনোদনের নিমিত্ত ৬বারাণসীধামবাসী 
আমার পরমারাধা শ্রগুরুদেব, জ্রীমং দেবপ্রতিপাপক স্বামী মহাশরকে 
পত্র দ্বার! মধ্য মধো প্রত জিজ্ঞাস! করিয়! পাঠাইতাম, তছ্‌গ্তরে তিনি 
সেগুলির মীমাংসা লিখিয়! পাঠাইতেন। 

গত বৎসর শ্রীগ্তরদেবকে কতকগুলি প্রশ্ন করিয়! একখানি দীর্ঘ 
পত্র লিখি, তিনি পক্ষপাতশুহ্ত হইয়া, সদ্ধুক্তি ও প্র্কাণসহ, মোক্ষার্থীর 
মোক্ষবিধায়ক, জীব তরন্দের অভেদ-গ্রতিপাদক, ধর্দের যথার্থ তাৎপর্য" 
নির্ণায়ক নানা সডুপদেশে পরিপূর্ণ পত্র ছারা আমার প্রশ্নগুলির উত্তর দেন। 
পরে সাধকবুনের ও সমাজের কল্যাণকামনায় আমাকে পত্রধানি 
“পুশ্যকাকারে মুদ্রিত করিতে আদেশ দেন। নানা কারণে তাহার 
নরলীল1নংবরণের পুর্বে এই পুন্তকখানি প্রকাশ করিতে সমর্থ না 
হওয়ায় তাহার নিকট অশেষ অপরাধে অপরাধী । এক্ষণে এই পুস্যক- 
খানি জননমাজে সমাদৃত হইলে কথঞ্চিৎ শান্তলাভ করিতে পারিব। 
এই গ্রন্থে কোন কোন স্থানে বর্থাশ্ুদ্ধি লক্ষিত হইবে; সহৃদয় পাঠকবর্গ 
সেগুলি উপেক্ষ। করিলে অনুগৃহীত হইব। 

এই গ্রন্থ প্রকাশের জন্ত পণ্ডিত শ্রীযুক্ত রমেশচল্সকবিভূষণ মহাশর 
সাধারণ পরিশ্রম করিয়াছেন এবং পত্রথানিকে বিবিধ বিষয়ে বিভক্ত 
করতঃ পুম্তকাকারে মুদ্রিত করিবার উপযুক্ত করিয়া আমার আন্তরিক 
কুতভ্ঞতা-তাজন হইয়াছেন । অহ্মতিবিপ্তদেগ। 


কলিকাতা, ৃ শ্রীগুর১রণাশ্রিত-- 
১৩ই জ্যেষ্ঠ, ১৩৩১। ) ্রী্রস্পচত্দ্র গঞ্ত। 


লুচিপত্র। 


বিষয় 


বিশ্ব এবং বিশ্বের কারণ 
মঙ্গলাচয়ণ | 
গস্থানুবন্ধ ( অধিকারিনিরপণ ) 
লাধন চতষর 

তান্তরল্গলাধন ও বছিরঙগসাধন 
সম্বন্ধনিরূপণ 

বিষয়-নিরূপণ 

গ্য়োজনু 

জঅমৃতাধিকা রীদিগের গ্রতি উপদেশ 
অনধিকারীর প্রতি উপদেশ নিষিদ্ধ 
বিবেকাদি-লাভের উপায় 
সাধনানস্তর কর্তবা 
রঙ্গন্বরূপনিরূপণ 

বর্গজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা 
গ্রীশুদ্রের বেদে অধিকার 

ও বেদের কর্তবা 
অভিমান-ত্যাগ 
সংসারবন্ধন-মুক্তি 

র্ধ সম্বন্ধে ভিন্ন ভিগ্ন আচার্ধ্য- 
*ণয় মতবিচার 

মার! ও ব্রহ্ম 

ইন্্িয়সমূছের উৎপন্ধি 


৪২ 
৪৯ 
গু 


টি 


বিষয় | পৃষ্ঠ 
বেদান্ত মন্বকধে খৈতবাদিগণ্রে নত, 2 ৫৫ 
পঞ্চখাতি ও তৎসন্বন্ধে বৈদাস্তিকগণের মত **. ৫৬ 
নাক্ষিভাষা এবং অধ্যাল 2 ৬* 
কিরূপে ধান করিতে হয় ৮৪, ৬৩ 
চিদাতাসের সাতটা আঅবস্থ! ৬৫ 
ব্রহ্ম, কূটগ্থ এবং চিদাভাসের স্বরূপ ক ৬৬ 
জীব ও ব্রন্গের স্বরূপ ৯৪০ ৭৩ 
যুক্তির কত ৬৬৪ ঘণ 
তক্তির লক্ষণ এবং প্রকার নর ণ৮ 
গুরুমাহাজ্বা রঃ ৮৩ 
শ্রবপ-কীর্জনে মুক্তিলাড ৮৬ 
জনই মুক্তির উপায় ৯০০ ূ ৯ 
সদগুরুর জাবহীকতা ৫ ৯৮ 
সাধনের প্রণালী এবং তাহার ফল মঃ ১৪২ 
মুক্ষিকে.অতিমৃহ্া বলে কেন ৪৪ ১৪৫ 
ভগল্গশীতা সপ্বন্ধে কয়েকটা কথ! ৫ ১০৬ 
"একমাত্র ব্রন্ষোপোসনাই কর্তবা রি ১২৫ 
জাবতার বাদ নন ১২৮ 
গতাং জানমাননং ত্র রা ১৩৫ 
'ফিরূপে স্ুখলাত হয় 9 ১৩৭ 
বৈফবংধদুসত্দ্ধে কবেকটা কথ! ন্‌ ১৩৯ 


প্রাচীন ভারতের উপাসমাবিধি ক ১৪৪ 
জচিকেতায় উপাখান ১১ এ ১৫১ 





ভগদেস্পন্রতলাজ্লা। 
আীমদ্দেবপ্রতিপালকম্বামি-রুতা। | 
পূর্বখণ্ড। 
প্রথম পলিজেল। 


গ্রণমা সচ্চিদানন্দং গুরুং ধন্মার্থমোক্গদং 
হৃধিয়াং তত্ববোধায় রচ্যতে রত্বমালিকা | 


তনুধাদ ।--ধর্্ার্থমোক্ষপ্রদাত! গুরুর চরণে, প্রণাম করিয়া 
্থধীজনের হথার্থ জাত্মবোধের নিমিত্ত উপদেশরত্বমালা'নামক 
গ্রন্থ রচনা করিতেছি। | 

ব্যাখ্যা ।_-এখানে সচ্চিদানন্দ পরম ব্রক্ষকেই গুরু বলিয়া 
বর্ণন| করা হইয়াছে। স্‌ চিৎ ও আনন্দ এই পান্রয়ের প্রাতি- 
গাস্ভ বিভিন্ন নহে, এ পদ তিনটাকে একমাত্র আত্মার বোধক 
জানিবে। যদি উক্ত পদত্রয়কে আত্মার গুণ বলিয়া স্বীকার :. 
কর, তাহ! হইলে ্বনূপতঃ পরস্পর ভেদ থাকিতে পারে, কিন্তু 
পদত্রয়ে ভেদ থাকিলেও বন্ত-নিরূপণে ভেদ নাই। যেহেতু আত্ম! 
অভাবরহিত, এই কারণে আত্মাকে “সৎ ৰা হয়। আর 
আত! জড় পরার ্ ভিন্ন এবং প্রকাশশ্বয়প, এই কারণে 





২ উপদেশরতুম।ল]। 

উঁহাকে “চিৎ, বলা হয়। আর আত্মা হংখাদিবজ্জিত এবং মুখ্য 
গ্রীতির বিষয়, এই কারণ উহাকে ন্সানন্দ' বলা বায়। যেমন 
অগ্নি উঞ্ণ ও প্রকাশস্বরূপ, তেমনই আত্ম! সচ্চিদানন্দ-রূপ। 
যেমন উদ ও গ্রকাঁশ অগ্নি হইতে ভিন্ন নহে, তেমনই সচ্চিদানন্দ 
্রঙ্ম হইতে ভিন্ন নহে। অতএব ব্রহ্ম এবং আত্মা একই পদার্থ । 
ব্যাপক পদার্থের নাম ব্রক্ম। যাহা! সর্ধবদেশে সকল সময়ে 
বর্তমান থাকে, তাহাই ব্যাপক | প্রামঃ পশ্চিমদেশে ত্রেতায়াং 
বব” অর্থাৎ রাম ভ্রেতাযুগে পশ্চিমদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া- 
ছিলেন। “কৃষেণ দ্বাপরে গোকুলে বভৃব” অর্থাৎ কৃষ্ণ দ্বাপর- 
যুগে গোকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন । এই উভয় স্থলে স্থান 
এবং কালকে সীমাবদ্ধ করায় রাম এবং কৃষ্ের ব্যাপকত্বের ব 
আন্ষান্বের নিরাস হইতেছে; কিন্তু আত্মাতে এইরূপ দেশকৃত ব!. 
কালকৃত্ধ ভেদ নাই। যাহাতে দেশকীল-কৃত ভেদ নাই, তাহা 
নিত্য পদ্বার্থ। আর যাহাতে উত্তরূপ ভেদ আছে, তাহ অনিত্য। 
এই ক্স! হইছে ব্রক্গ ভিন্ন নক্ছেন। যদি জাত্মা হইতে বর্গ 
ভিন্ন হন, তাহ! হইলে ব্রহ্ম অনাত্ম হইবেন। যাহ! অনাত্, 
তাহ! ঘটাদির, ন্যায় জড় মিথ্যা গদার্থ। যদি আত্মা হইতে 
ব্রন্ধকে ভিন্ন বলিয়। স্বীকার কর, তাহ। হইলে ব্রঙ্ম জড় ও মিথা 
পদার্থ হইবে; অতএব ব্রহ্গও আত্মা একই স্বরূপ । য্ষন 
বুক্ষমূলে জল দান করিলে শাখ! প্রশাখাদি লীষ্চল ও পরিপুষ্ট 
হয়, তেমনি সঙ্ছিদানন্দ স্বরূপ পরক্রন্ছকে নমস্কার করিলে 
ব্রহ্মের জংশ দ্বেব, দেবী সকল্পও পরিভুষ্ঈ হন 48. পু 


বিশ্ব এবং বিশ্বের কারণ । ৬ 
গুরোরত্বিং হৃদি ধ্যাস্বা তদ্দেবপ্রতিপালকঃ 
বিশ্বং বিশ্বনিদানঞ্চ বক্ষ্যে শ্রতত্যনুসারতঃ | 


অনুবাদ। আমি তদ্দেরপ্রতিপালক' (তৎ অর্থাৎ সব্র্জন- 
বিদিত বা! প্রসিদ্ধ, দেব অর্থাৎ পরমেশ্বর, প্রতিপালক যাহার 
এরূপ) অর্থাৎ সেই সর্ববগুণ-সম্পন্ন পরমেশ্বরের সেবক । 
আমি গুরুর চরণ হৃবয়ে ধ্যান করিয়া বেদানুসারে জগৎ এবং 
জগতের কারণ বর্ণনা করিতেছি । ৃ 


বিশ্ব এবৎ বিশ্বের কারণ । 


* জগভুৎপত্তির পূর্বে বক্ষ এবং মায়! এই ছুইটী পার্থ ই ছিল'। 
তন্দধো ব্রহ্ম সচ্চিৎ আনন্দ অখণ্ড অনাদি অনন্ত স্বরূপ ছিলেন, 
আর মায়া সত্ব রজ তমঃ লুখ দুঃখ মোহ অভ্ঞান আবরণ বিক্েপ 
ভ্রান্তি, সর্ধব ছুঃখের মূল এবং জগতের নিমিত্ত কারণ স্বরূপে 
বিষ্মান ছিল। মায়ার মধ্যে সত্বগুণ প্রকাশ স্বরূপ, রজো গুণ, 
ক্রিয়া স্বরূপ, ও.-তমোগুণ আকর্ষণ স্বরূপ জানিবেো উদাহরণ 
যথা,__ফ্বলিত প্রদীপ, স্বলিত প্রাদীপে যাহা প্রকাশ, তাহা সব্ধ- 
গুণ, বন্তিকা (পলিতা) রজোগুণ এবং তৈল তমোগুণ। তৈল, 
বন্তিকাকে আকর্ষণ, করিয়া রাখিয়াছে। বর্তিকা তৈল লইয়া 
অন্নির ষুখে দিতেছে। ভুঁঙ্গ-ও মায়! দুইটা তগঃ ও প্রীকাশের 
দ্যান বিরুদ্ধ স্বভাক়ণ,.. যেন তমঃ ও ককাশ ভুইটী এক হইতে 


৪... কপহেশরসমালা ।. 
পারে না, তেসনি অন্ধ ও জায় এক হইতে পায়ে না। তন্মধ্যে 
বক্ষ ব্রফী, মীয়! ও মায়িক পদার্থসকল ঘৃষ্থা। দ্র! এবং দৃষ্ট 
কখনও এক হইতে পারে ন]। কিছ্ত মায়াতে একটা অধটক্র- 
ঘুটনকারিণী শক্তি আছে। যেমন লৌহপিণ্ড অন্নিতে ভণ্ড 
হইলে উহ! অগির দাহিকাশক্তি ও প্রকাশগুণ শ্রা্ড হয় এবং 
লৌহের গুণ গুরুত্বও অগ্নিতে প্রৃতীত হয়, তক্রপ মায়া! ও ত্রক্ষ 
ছুইটী মিলিত হওয়ায় মায়ার গুণ সুখ ছুঃখ মোহ ব্রহ্গে প্রতীত 
হয়, আধার ব্রন্মের সচ্চিদানদ্দ গুণও মায়া বা মারিক পদার্থে 
প্রতীত হুইব্বা থাকে । যেমন,--“অহং মুখী, অহং দুঃখী, অং 
লি জানামি” (অর্থাৎ “আমি নী, আমি দুঃখী, , আঙি 
জানিন”--নুখ, দুঃখ, মোহ ) এই মায়ার গুণ আত্মাতে প্রতীত 
হইতেছে এবং প্ঘটোহস্তি ঘটোভাতি দ্বটো মে প্রিয়ঃ” ( অর্থাৎ 
পট আছে, দট প্রকাশিত হইতেছে, ঘট আমার শ্রিয়্”__সৎ- 
ডিত-আনন্দ ) এই জআত্মগুণত্রয় মাতিক ঘটে প্রতীত হুইতেছে। 
এইক্ধপে জগতে জড় ও চেতনের বিভাগ রহিল না; ইহা মারার 
স্বুত শত্তি জালিবে। সায়াই ত্রহ্মকে হীব করিয়াছে। 


মজলাচরণ। 


শিদ্য। গুকে। | কোন গ্রন্থারন্তে মযললাচরণ, নাই লমান্থি 
বাছে, আবার কোন গ্রে মদলাচরণ আছে লদান্তি নাই; 


'ধিকারিনিযাাখ | $ 
'এইন্জপ মলে অর এবং ব্যতিরেক ব্যাধির ব্যন্তিচার দেখ! 
ধার। আর “আন্থর-বাতিরেক-ব্যান্ডি-বিপিষ্টস্ং 'কারণত্বমিতি 
ক্কাযবিদাং মতম্” অর্থাৎ ন্যায়শান্জ্রবি পণ্ডিতগণের মতে 
অন্থর় এবং ব্যতিকেকের ব্যাণ্ডি-বিশিষত্বই কারণ। এইরূপ 
ছিবিধ ধ্যাপ্তিতে ব্যভিচার হইলে মঙ্গলাচরণ কিরূপে সমাপ্তির 
কারণ হইতে পারে ? 

শুরু । হে প্রিয়! মঙ্গলাচরণ সমাপ্তির কারণ নহে, কিন্তু 
বিশ্ব-বছুল বিষয়ের অভাবই সসান্তির কারণ জানিবে। 
শিষ্টাচার প্রদর্শন বা আস্তিক মত প্রবর্শন জন্তই মঙ্গলাচরণ 
করিতে হয়। 


গ্রস্থানুবন্ধ ( অধিকারিনিজূপণ )। 


শিবা । গুরো! যে গ্রন্থে অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের নিরপণ নাই, 
সে গ্রন্থ পাঠে মুসুক্ষুত্রিগের প্রবৃত্তি হয় না; অতএব আপনার 
্রস্থারন্ডে অনুবন্ধ-চতুষ্টয়ের নিরূপণ করা কর্তব্য | 

গুরু । হে প্রিয়! অনুবন্ধ-চতুষ্টয় নিক্ষপণ করিতেছি, 
আবণ কর--€ ১) অধিকারী € ২) সম্বন্ধ.(৩ ) বিষয্ধ এবং (৪), 
প্রয়োজন, এই ারিটার নাম অনুযন্ধ-চতুষটয়। ছে প্রিয়! 
মনুষ্যজিগের ছাদে ভ্রিরি দোষ নিহিত আছে।: বথা-- (১) 
মল (২) বিক্েপ' এবং (৩) অভ্ঞান- বা জাবরণ। মিফাম 


১ উপনোগ্ররহাক্যা |. 
কর্মের অনুষ্ঠান ছারা অন্তঃকরণের মলরপ দোষ দুর হয়, 
উপালবারূপ কপ বার! মনের. চঞ্চলভারূপ . বিক্ষেণ দৌব. দূর 
হয় আঁয় আত্মাজ্ঞান ছারা অন্তঃকরণের আবরণক্মপ দোষ ঢৃর 
ছয় । “ঘে পুরুব নিষ্ধাম কণ্্ধ ও উপাসনাপ্কর্ করিয়া অন্তঃ- 
করণের মল এবং বিক্ষেপরূপ দোষ দূর করিয়াছে, কেবল জাত্মণর 
স্বপ্লপাফ্তানরূপ জাবরণ দোষ যাহার হৃদয়ে আছে. এবং বে 
ব্যক্তি সাধনচতুষ্টয়-সম্পন্ন হইয়াছে, তাহাকেই তুমি গ্রন্থপ্যাঠের. 
অধিকারী জানিরে। 7. 


সাধন-চতুউয় । 


শিব্য । হ্েগুরো! সাধন-চতুষটয় কাহাক্ষে বলে ? 
. শুরু । হেপ্রিয়! বিবেক, বৈরাগ্য, শমাদ্ি ষট. সম্পত্তি 
এবং মুমুক্ুত্ব ইহাদিগকে সাধন-চতুষ্টয় বঙ্গিয়া জামিবে। 
শিধ্য। হে গুরো! বিবেক বৈরী সাঞসচতুষ্টয়ের 
লক্ষণ কি? 
গুরু । হে প্রিয়। আত্মা অধিনাঈ অচলম্বভাব জানিবে । 
“আর জগৎকে আত্মা হইতে প্রতিকূলস্বভাব জানিবে। অর্থাৎ 
আগত বিনাশ এবং .ক্রিয়ালস্‌। এই হঙানের নাম (১) বিবেক | 
এই দিবেকই বৈরাগযাদদি সকল সাধনের মৃল-স্থারূপ । . অর্থাৎ 
প্রথমে-বিরেক উপর হইলে পরে বৈরাগ্যাছি লারনের উৎপস্ধি 


'অন্তরদ-লাধন ও বহিযগ-সাধন। ী 


হয়। 'আার বিবেক না হইলে বৈরাগ্যানদি উৎপঙ্ন হয় না। ছে 
প্রিয়! বৈরাগা, শমাদি ষট. সম্পত্তি এবং মুযুক্ষুত্ব এই সকলের 
হেতু একমাত্র বিবেকই জানিবে। (২) বরাগ্য--ইহলোক 
হইতে ত্রক্মলোক পর্য্যন্ত সুখ-সন্ভোগ সকলকে ছুঃখরূপ অতি 
নিকৃষ্ট বন্ধন-হেতু জানিয়া ত্যাগ করার নাম বৈরাগ্য । €৩) শমাদি 
ঘট, সম্পত্তি। শষ--বিষ়সকল হইতে মনের নিগ্রহ করার 
নাম শম। দম--বিষয়-সম্পর্ব হুইতে ইন্দ্রিয়মূহের নিরোধের 
নাম দম । আদ্ধ!--বেদে এবং গুরুর বাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা! | 
সমাধান__মনের চঞ্চলতার অভাবকে সমাধান কহে। উপরতি-- 
সমস্ত বিষয়বাসনা ত্যাগপূর্বধক সন্ন্যাস গ্রহণ করার নাম 
উপরতি। ভিতিক্ষা--শীত উঞ্ণ ক্ষুধা পিপাসা মান অপমান 
“ইত্যাদি সহন করার নাম তিতিক্ষা। (৪) মুযুক্ষুত--পরব্রক্ 
প্রাপ্তির ইচ্ছা এবং ছুঃখসকলের নিবৃত্ত, ইহার নামই মুমুক্ষু্ 
অর্থাৎ মুক্তির ইচ্ছা । 


০০৩১১১১ 


অন্তরঙ-সাধন ও বহিরঙ-সাধন। 


এই বিবেকাি চারিটী, শ্রবণ, মনন, দিদিধ্যাসন এই তিনটা 
এবং তৎপদধার্থের বোধ ও ত্বং পদার্থের বোধ এই জটিটা তানের 
অন্তরঙ্গ লাধন । বঙ্যাদিক কর্পা হ়ামের ঘহিরঙ্গ সাধদ। সুসুষ্ষু 
ব্যক্তি ইহাদের মধ্যে বহিরঙগ সাধনলমুই ত্যাগ করিবে এবং 
"তল সাধদসধল গ্রহণ করিবে । বাঁছাদের লাহাধ্যে শ্রবণে 


৮. উপদেশরত্বমাল।। 


বাজ্ঞানে প্রত্যক্ষ ফল হয়, সেইগুলিই অন্তর সাধন। ইহার 
মধ্যে বিবেকাদি শ্রবণের উপযোগী । বিবেকার্জি সাধন না হইলে 
বহিশ্মধ' পুরুষের আত্মশ্রবণে অধিকার হয় লা। শ্রাবণ, মনন 
নিদিধ্যাসন এই তিনটা জ্ঞানের উপযোগী । এই তিনটী বাতি- 
রেকে জ্ঞান হইতে পারে না। আবার ততপদের অর্থ এবং স্ব 
পদের অর্থ না জানিলে জীব্রক্ষে অভেদ জ্ঞান হয় না ) শবতরাং 
বিবেকাদি সাধন-চতুষ্টয় ও শ্রবণাদি সাধন-ত্রয় এবং তু ও স্বং 
পদের অর্থভ্ঞান এই আটটাই ন্তরঙ সাধন । আর যে কর্মের 
দ্বার অন্তঃকরণের গুদ্ধিমাত্র হয়, তাহা বহিরঙ্গ সাধন । সকাম 
পুরুষের কৃত যত্ভাদি কর্ম্ম ম্বর্গের হেতু, আর নিষ্ষাঙ পুরু- 
ষের কৃত যজ্দাদি কন্্ম অন্তঃকরণ শুদ্ধির হেতু । কশম্মফলের 
এইরূপ ভেদ জানিবে। নিষ্ষামপুরুষ-কৃত বভাদি কর্ম অস্তঃ- 
করণের শুদ্ধি বার! জ্ঞানের হেতু হয়া থাকে । অস্তরঙ্গ সাধন 
মুক্তির সমীপবর্তী আর বহিরঙ্গ সাধন যুক্তির দূর্ড়ী জানিবে। 
বাস্তবিকই জ্ঞানের মুখ্য সাধন প্তত্বমসি” আদি মহাবাকা, 
শুবপাদি ভঙ্ঞানের মুখ্য সাধন নছে। বেদাস্ত-বাক্যের তাতপর্ধা 
নিশ্চয় করার নাম শ্রবণ । জীবত্রক্ষের অভেদের সাধক ভেদে 
বাধক যুক্তিসকল দ্বারা অদ্বিতীয় ব্রন্মের চিন্তনের নাম মনন। 
বিঃসন্দিগ্ধ অ্রদ্ধবিষয়ে নিহিত মনের একা গ্রতার নাষ নিদিধ্যাসন । 
নিদিধ্যাসনের পরিপক্কাবস্থার নাম সমাধি । | 

শ্ববণ মনন নিদিধ্যাসন এই তিনটা ভুরানের সাক্ষণৎ সাধন 
না হইলেও ইহাদিগকে “জসম্তাবনা ও বিপরতি ভাহন।” এই. 


অন্তর্গ-সাঁধন ও বহি সাধন । [..& 
ছুইয়ের নাশক বলিয়। অবগত হইবে । ' সংশয়ের নাম অসস্তাবনা 
ও বিপর্ধ্যয়ের নাম বিপরীত ভাবনা । আবণজ্ঞান ত্বারা 

ংশয়ের নাশ, আর মনন ছার! প্রমেয়গত বিপর্যয় ফ্লোষ নাশ 

হয়। “বেদান্ত-বাকা অধিতীয় ব্রঙ্গের প্রতিপাদক বা অন্য কোন 
পদার্থের প্রতিপাদক ?” এইরূপ সংশয় শ্রবণ দ্বার! নষ্ট হয়। মনন 
ছার! “জীব ব্রম্মোর অভেদ সতা, কি ভেদ সত্য ?” এইরূপ প্রমেয়", 
গত সংশয়ের নাশ হয়। দেহাদি সত্য এবং জীব ত্রক্ষমের ভেদ 
সত্য এইরূপ জ্ঞান-বিপর্যযয় নিদিধ্যাসন ঘ্বার। নষ্ট হয়। এইকাপে 
জাবপাদি-ত্রয় জ্ঞানের প্রতিবন্ধকীভূত অনস্তাবনা ও বিপরীত 
ভাবনা এতদুভয়ের নাশ করে বলিয়! ইহাদিগকে জ্ঞানের হেতু বলা 
হু্টয়াছে। জ্ঞানের সাক্ষাৎ সাধন আোত্রসন্বস্কী বেদাম্তবাক্য। 
এই বেদাস্তবাক্য দুই প্রকার। বখ!,--একটী অবান্তর বাক, 
ঘপরটী মহাবাক্য। যেবাক্য বারা জীব বা! ব্রচ্ষের পরোঙ্গ, 
জ্ঞান হয় তাহার নাম অবান্তর বাকা, আর বে বাক্য দ্বারা জীব 
এবং পরমাক্মার একতা-প্রভীতি হয় তাহার নাম মহাবাক্য । 
অবান্তর বাক্য দারা পরোগ্গ জ্ঞান হয় ও মহাবাকা ঘার। 
অপরোক্ষ ভান অর্থাৎ সাক্ষাৎ ভান হয়। *ত্রক্ম অন্তি জীবোহস্তি” 
অর্থাৎ *ব্রক্ষ আছেন, জীব আছে”এই জ্ঞানের নাম পরোজজ্ঞান । 
আর “আমি ব্রঙ্ষ, আমি সঙ্চিদাননস্বরূগ” এইরূপ জ্ঞানের নায় 
অপরোক্ষ জবান । উদাস্থরণ,-_ আচার্য্য উচ্চারণ করিলেন, 
“কুমিই জন্ম ।” আোতার শুবণের সহিত পূর্বেধাস্ত বাক্যের সম্বন্ধ 
হইকোে আো্ার' মনে "আমি বন্ক” এইরপ ব্রক্ধসাক্ষাতকার- 


১৬ উপদেশরতমালা। 

জ্ঞান হয়। আর শ্রোতার কর্ণে বাকোর সম্বন্ধ না হইলে জ্কান 
হয় না.। এই কারণে শ্রোত্রসম্বগ্ধী মহাবাক্য জ্ঞানের হেডু 
জানিবে1% আর শ্রোতরসম্বন্থী অবাস্তর বাক্য দ্বার শ্রোতার 
পরোক্ষ জ্ঞান হয়। শ্রোত্রসন্বদ্ধী মহাবাক্য সর্বত্র অপরোক্ 
জানের জনক বলিয়া অবগত হইবে । 





সম্বন-নিবপণ। 


গ্রন্থের সহিত গ্রন্থপ্রতিপাগ্ধ বিষয়ের প্রতিপাগ্ত-প্রতিপাদক' 
ভাব সম্বন্ধ জানিবে। 


ও ররর 


বিষয়-নিকব্রপণ ৷ 


ভীব এবং ব্রদ্ষের এক'ত! নিরূপণই এই গ্রন্থের বিষয় । ইহা 
সকল বেদান্তের সিদ্ধান্ত । 


* প্রয়োজন। 


সর্বপ্রকার দুঃখ ও হুঃখের কারণ অবিষ্ভার নাশ এবং 
পেরমীমন্দ-স্বরূপের প্রাপ্তিই এই গ্রন্থের প্রয়োজন । পরমানন্দ 
প্রাপ্তির নামই যুক্কি, ইহাই পরম. প্রয়োজন । অবান্তর প্রয়ো- 
জদ আত্মজ্ঞান। ধাহাতে সর্বদা, পুরুষের অভিলাষ হয়, তাহার 
নাম পরস প্রয়োজন বা পুরুষাথ । হুঃখের নিবৃত্তি এবং পরমা- 


অধৃতাধিকা রীদিগের প্রতি উপদেশ। ১৪ 
নন্দ সপ মুক্তি প্রাপ্তির ইচ্ছা সকল মানবের হাদয়ে আছে, এই- 
জন্য শান্ত মুক্িকেই পরম পুরুতার্থ বলিয়াছেন । 

ভীবাত্মা জাগ্রৎ অবস্থার অন্ধত্ব গঙ্ুত্ব ক্ষুধা পিপাসীদি দোষে 
দুঃখিত হয়, স্বপ্রুসময়ে পুত্র কলভ্রাদি দুঃখে দুঃখিত হইয়! 
রোদন করে, আর শ্ুযুপ্তি অবস্থাতে মৃতব পড়িয়া থাকে। 
মুক্ত অবস্থাতে সব্ধ বন্ধ হইতে বিনিস্মুক্ত শুদ্ধস্বরূপ হইয়া 
স্থিতিলাভ করে। অতএব জাগ্রদাদি অবশ্থাত্রয় হইতে যুক্তির 
অবস্থা স্থখকর জানিবে। পস্বেন রূপেগাভিমিস্পন্ততে স উত্তম- 
পপুরুষঃ* | 


হ্িতীক্স পরিচ্্ছেল । 


অস্বতাধিকারীদিগের প্রতি 
উপদদেশ। 


ও উত্ভিষ্ঠত জাগ্রত প্রাগ্য বরা?্‌ নিবোধত ক্ষুরন্ত ধার! নিশিতা 
ছুরত্যয়া ছূর্গং পথস্তং কবয়ে! বাস্তি। ব্যাখ্যা--হিতৈষিগী 
শ্রুতি পুপ্র-হিতৈধিণী দাতার ন্যায় অমৃতাধিকারী মনুধ্যদিগের 
প্রতি কি বলিতেছেন, তাহা শ্রবণ কর £--জাগ্রত হও অর্থা 
অন্যানতিমিররূপ মায়ানিত্ত্রা আগ করিয়া ত্রহ্মপ্নপ স্ব স্বরূপে 
প্রতিষিত হও। কেন না এই অনর্থকরী নিদ্রা ক্রন্ধকে আবদ্ধ 
করিয়া জীবন্ধপে পরিণত করিয়াছে, এই নিষ্রার দোষেই তোমরা 
এই দৃষ্টীমান জগতরূপ স্বপ্ন দেখিতেছ, এবং এই স্বপ্নের ম্ধ্যে 
জগ্ম মৃত্যু ব্যাধি জরাদি জন্য নানাবিধ ক্লেশ সঙ্হ করিতেছু। 
উত্তিষ্ঠত অর্থাৎ জাগ্রত হইয়া উঠ। ভোমরা মোক্ষধাম-গন্তা 
যাত্রী। তোমাদের পন্তবা পথ ক্ষুরের শাণিত ধারার গ্ভায় 
জুতীব দ্র্গম। প্রাপ্য বরান্‌ নিবোধত অর্থাৎ ব্রন্থ-আত্রীয় 
র্ষনিষ্ঠ, বর অর্থাৎ মনু জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ ক্রহ্ষবিষ্ঠার 
আচার্য গুরুদেবের' শরগাপগ্ন হও। এই উপদেশ জ্ঞানী: 
পুরুষের! নদুষ্যুদিগকে প্রদান করিয়া গিয়াছেন। 


ধনখিকারীয় প্রতি উপদেশ নিদিদ্ধ। ১৩ 
গু বিদ্ধি প্রপিপাতেন পরিপ্রশ্গেন পেবয়া। 
উপদেক্ষযপ্সি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্বদশিন: ॥ 


ব্যাখ্যা-_হে তঅস্থতাপিকারিন্‌! তুমি অস্তত-স্বরূপ জাক্ষজ্জান 
লাত কর। গুক্-চরণে বার বার প্রণিপাত কর, বার বার 
ড্টাহাকে প্রশ্ন কর, আর ভরাহার সেবা! কর; তাহ! হইলে জ্ঞানী 
গুরু তোমার সেবায় সন্তষ্ট হইয়া তোমাকে বিবেক বৈরাগ্য 
য় সম্পত্তি এবং মুক্তি প্রাপ্তির অধিকারী জানিয়া ত্রক্ম প্রাণ্ডির 
উপদেশ প্রদান করিবেন। 


জনধিকারীর প্রতি উপদেশ নিষিদ্ধ । 


অনধিকারীর প্রতি উপদেশ প্রদান উধর ভূমিতে বীজ বপন 
কবার ম্যায় ব্যর্থ হয়। এইজগ্ জ্ঞানী পুরুষেরা সাধককে 
পরীক্ষা না করিয়া তথ্বোপদেশ দান করেন না। এই সম্বন্ধে 
একটী উপাখ্যান প্রচলিত আছে,-কোন রাজার নগর-প্রান্তে 
একভন জ্ঞানী পুরুষ বাস করিতেন । একদিন কোন লোকের 
মুখে 'গ জ্জানী পুরুষের জ্ঞানের প্রশংলা শ্রুধণ করিয়া রাজার 
মনে জানোপদেশ গাবণের অত্যন্ত আকাঙ্ক্ষা জল্মিল। পরে 
কোন সময় রাজা তত্বজ্জ পুরুষের দমীপে গমন করিলেন 
এবং প্রপাম কুশলাদি স্রিজ্ঞাসার পর মহাত্সার নিকটে তত্ব্ান- 
শ্রতিপাঙ্গর ব্বাক্য জরণের ইচ্ছা প্রকাশ করিঙেন। ন্ডাহ! 


১৪. উপযেশররধালা। 


শ্রবণ করিয়াও মহাত্বী কোন উত্তর দিলেন না। রাজা বার 
বার জিজ্ঞাসা করায় .পরিশেষে মহাত্মা! কহিলেন, রাজন ! 
আপনার তত্বজ্ঞানোপদেশ শ্রবণের অধিকার নাই। এই কথা 
গুনিয়! রাজা ক্ষুমনে গুঁহে প্রত্যাগমন করিলেন । 
কিছুদিন পরে মছাত্মার মনে হইল যে, বোধ হয় রাজা 
আমার অভিপ্রায় না! বুবিষা জামার বাহারে অসমত হসইয়া- 
ছেন; অতএব এসম্বন্ধে রাজাকে কিছু শিক্ষা! প্রদান কর! উচিত। 
অর্থাৎ কি দোষে রাজার হাগয় দৃধিত এবং কেনই বা! ক্রক্ষবিষ্তা 
শরবণে তীঙ্ছার অধিকার নাই তাহ! তাহাকে বিশেষন্ধপে 
বুঝাইয়! দিতে হইবে । ইহ! ভাবিয়। মহাত্মা নিজ ভিক্ষাপাত্র 
গ্রহণপূর্বক গোময় দ্বারা পরিপূর্ণকরতঃ স্বীয় আশ্রম হইতে 
বহির্গত হইলেন এবং ক্ষণকাল*মধ্যে রাজছ্বীরে উপস্থিত হইয়া, 
*অনঘ ভিক্ষাং দেহি” বলিয়! দাড়াইলেন। রাজরাণী ভিক্ষুকের 
বাক্য শ্রবণকরতঃ অতি উত্তম অন্ন ব্ঞনাদি দ্বারা ন্বর্ণথাল 
পরিপূর্ণ করিয়া ভিক্ষুকের নিকট উপস্থিত হইলেন। ভিক্ষুক 
গোময়ে পরিপূর্ণ ভিক্ষাপাত্র অগ্রে করিয়। “অত্র অন্নং দেহি 
মাতিঃ৮ বলিলেন। রাণী মৌনভাবে ফীড়াইয়া রহিলেন। 
ভিক্ষুক বার বার “অত্র অন্নং দেহি মাত, অত্র অন্নং দেহি মাঃ” 
বলিয় অন্ন চাহিলেন। পরিশেষে রাণী কহিলেন যে, “আপনার 
মলিন-পাত্রে উত্তমপুরুষ ভোজ্য অন্ববাঞ্নাদি ফেলিয়া নষ্ট 
করিতে চাহি না।”, মহারামী তখন বাটাতে ফিরিয়া গেলেন। 
রায্পী অননঙ্কান করিলেন ন। দেখিয়া যোখিবর রাজাকে আশীর্ববাদ- 
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করতঃ তাহার নিকটে গিয়া উপবেশন, করিলেন এবং নিও 
কহিলেন, মহারাজ ! আমার ভিঙ্ষাপাত্র মলিন দেখিয়া 
মহথারাণী আমাকে অন্নবাধানাদি প্রদান করিলেন না। রাজা 
উত্তর করিলেন, “যোগিবর ! আপনার ভিক্ষাপাত্র অত্যন্ত মলিন, 
এ অপবিজ্র পাত্রে খান প্রদান করিলে তাহা অনর্থক নষ্ট 
হইবে এই ভাবিয়া রাণী আপনাকে অক্নদান করেন নাই। 
ইহাতে আপনি রোষ করিবেন না” ফোগিবর রাজার মুখে 
এই কথা গুনিয়! তাহাকে কহিলেন প্যাহার নিকটে আপনি 
জ্ঞান শিক্ষা করিতে গিয়াছিলেন, আমি সেই বাক্তি। আমি 
আপনাকে ভব্বোপদেশ প্রদান করি নাই, তাহার কারণ আপনার 
অন্ত:করণ সংসারের ভোগ-বিলাসে অনুয়স্ত .হহীছে। আপনি 
মে বিষয় লইয়া আপনাকে ধন্য ধন্য মনে করিতেছেন, সেই সকল 
বিষয়কে অনেক পগ্ডিত, অনেক ধনাঢ্য মহাজন, জনেক রাজা 
গৃকরবিষ্টার ম্যায় অত্যন্ত মলিন বুঝিয়া ত্যাগ করিয়া 
গিয়াছেন। এ সংপুরুষদিগের ত্যাজ্য বিষয়সকলে আপনার 
সম্পূর্ণ অনুরাগ রহিয়াছে, এই বুঝিয়৷ আমি আপনাকে তন্ো- 
পদেশ গ্রহণের অপাত্র মনে করিয়াছি । আপনার রাণী যেমন 
আমার. কুপাত্রে অন্নব্যপগ্জনাদি প্রগান করেন নাই, আমিও 
তেমনি আপনার মলিন হ্যদয়ে সত্ূপদেশ দিতে ইচ্ছা করি নাই 1 , 


ধন উপদেশরদববাল1 | 


বিবেকাদি লাভের উপায় । 


শিব্য। গুরো ! মোক্ষলাধক বিবেকাদি লাভের উপায়গুলি 
আমার নিকট দর়লতাবে কীর্তন করুন। 

গুরু । বৎস]! স্থিরঘনা হইয়া আমার বচন শ্রবণ কর ;-- 
*বিধিবদধীতবেদবেদান্তত্বেনা আপাততোইধিগতাখিলবেদার্থঃ 
তশ্মিন্‌ জন্মনি.জগ্মাস্তরে বা কাম্য-নিষিদ্ধবর্জনপুরঃসরং নিতা- 
নৈমিত্তিক প্রায়শ্চিত্তোপাসনানুষ্ঠানেন  নির্গতনিখিলকলাবতয়া 
নিতাস্তনিশ্দলস্বাস্তঃ সাধন-চতুষ্টয়সম্পন্নঃ প্রমাতাধিকারী । 
অর্থাং ধিনি যথানিয়মে বেদ বেদান্ত অধ্যয়ন হেতু 
আপাততঃ বেদের সমস্ত প্রতিপাদ্ধ বিষয় অবগত হইয়াছেন, 


) 


এবং এই জন্মে অথবা জন্য জন্মে কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ম পরি-ও 


জ্যাগ করিয়! নিত্যনৈমিত্বিক কর্ম প্রায়শ্চিত্ত উপাসনাদির 
অনুষ্ঠান হারা সর্ববপাপবিনিষ্মুক্ত প্রসঙ্লচেতাঃ ও সাধনততুষ্টয- 
সম্পল্প হইয়াছেন, সেই প্রামাতাই জানের অধিকারী । 

শিখ্া। গারো! মনুষ্য কি সাধনে প্রমাতা হয়? 

গুরু । বিবেক--জাত্মাই লত্য, কাতা-তিন্ সমস্ত গ্রপঞ্চ 
মিথ্যা; এই জ্ঞানের না বিবেক । বৈরাগ্য-সাংলারিক বিষয়- 
তোগে বিয়েব-বুদ্ধিসম্পন্প হইয়া সকল বিষয়ের ত্যাগ ফরাকেই 
বৈরাগ্য বলে। আর ঘটসম্পতি অর্থাৎ শম দম ভিতিস্কণ উপরতি "২ 
শ্রদ্ধা এবং দমাধান। শম জর্থে, ঘনকে সকল বিষয় হইতে নিব 
কর! । দম অর্থে, নেভি লফলকে স্ব স্ব বিষয় হইতে নিবদ্ধ 


বিবেফাদিলাতের উপায়। ১৭ 


করা । উপরতি ভর্থে, সাধন-ক্রমে সংলার হইতে উপরত থাকা । 
তিতিক্ষা অর্থে, শীতের সময় শীত, গ্রীঙ্গের সমগ্প শ্রীন্, বর্ধার সময় 
বব! ইত্যাদি লকল হৃঃখকে' সহন করা । শ্রদ্ধা অর্থে, গুরু এবং 
বেদশ্বাকো বিশ্বাস । সমাধান অর্থে, গুরু যাহ! ব্জ্ঞা করেন, 
সর্ধদা তাহাতে মন স্থির করা। ইহাদের নামই ফট সম্পান্ত। 
মুমুক্ষুত্ব---আমার মুক্তি কবে হইবে, কি করিলে হইবে, এই 
চিন্তার নাম, অর্থাৎ, স্ুখহুঃখ ভোগের হেতু পুণ্যপাপ, পুণ্যপাপের 
হেতু অভ্ভান; এই আজান বিনাশপুর্ববক আনন্দময় আব্মা- 
সাক্ষাৎকারের ইচ্ছার নাম মুমুক্ষুত্ব। এই সমস্ত সাধনের দ্বারা 
মনুষ্য প্রমাতা হয়। 

শিষ্য। গুরো! সাধন-চতুষ্টয়'লাভের উপায় কি? 

গুরু । কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্মময় ত্যাগকরতঃ নিত্যা- 
নৈমিত্তিক উপাসনাদি জাধনসকলের ভনুষ্ঠানপুরর্ধক হদগত 
পাঁপসমূহের বিনাশ ও অন্তঃকরণের স্বচ্ছতা ॥ নিত্যকর্প্ম-_ 
অথাশ সান, শৌচ, তর্পণ, গায়ত্রীজপ, হোম, বেদপাঠ, অধ্যয়ন 
অধ্যাপন ইত্যাদি দ্বিজদিগের নিত্যকর্্। নৈমিত্তিক অর্থাৎ 
দর্শ-পুর্ণিমা মাতা-পিতৃগণের ম্বৃততিথ্যাদি উপলক্ষে আদ্ধাদি- 
কর্ম্দানু্ঠান। ইহাই নৈমিত্তিক । প্রায়শ্চিত্ত অর্থাৎ পাপ- 
সকলের ক্ষয-করণার্থ চান্দ্রারণাদদি কর্ম্দানুষ্ঠান। উপাসনা. 
একা গ্রচিত্তে পরমাত্মচিন্তাই উপাসনা । | 

শিষ্য। নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কণ্মানুষ্ঠানের হেতু কি? 

গুরু । কাম্য কণ্ম ও নিষিদ্ধ কণ্ম এই উভয়ের ত্যাগ । 

৮ 


১৮ | উপদেশরতঙাল!। 


কাম্য কর্ম অর্থাৎ শ্খকামনাপূর্র্ঘক জশ্বমেধাদি বহর ুষ্ঠান। 
পশুহিংসা মন্পান মাংস মস্ত প্রভৃতি আমিষ দ্রব্যের ভক্ষণ 
পরদার-হুরণ বা অগম্যাগমন ইত্যাদি নিষিদ্ধ কর্ম্ম। 
শিষ্য 1 খুরো! ! কাম্যাদি কর্মম-ত্যগের কারণ কি? 
গুরু | কাম্য এবং নিষিদ্ধ কর্ণের অনুষ্ঠান করিলে তাহাতে 
চিত্তের প্রাসন্নতা ক্রমে দূরীভূত হয় । সকান পুরু কখনও 
সারের বন্ধন হইতে মুক্ত হইতে পারে না, ন্বতরাং এই উভয়ই 
সব্বতোভাবে পরিত্যাগ কর! কর্তবা। 
শিষ্য । যথানিয়মে অধ্যয়নের ফল কি? 
গুরু । 'শ্বাধ্যায়োহধ্যেতব্যঃ? অর্থাৎ যথানিয়মে বেদপাঠ 
করিবে । বেদ-বিধি অবলদ্বনপুর্ধক বেদ বেদাঙ্গাদি শাস্ত্র- 
সমূহের অধ্যয়ন ও দামান্ধনূপে অর্থজ্ঞান হইলে তাহা হইতে 
এই জচ্মেই হউক বা পরজন্মেই হউক সংস্কার-বিশেষের উৎপত্তি 
হইবে। আর যাহারা অধ্যয়ন-কণ্ম-ব্যবন্থাপক বিধি লওঘন 
করিয়া নীচ-জন-সংসর্গে সহবাস করতঃ বিদ্ান্ধপ মহাঁধন উপাজ্ধন 
করিতে পারে নাই, তাহারা শূঙ্গপুচ্ছবিহীন নরপণ্ড। শান্দেও 
কথিত হইয়াছে,_- 
“বিষ্ঠা নাম ন্রস্ত বূপমধিকং প্রচ্ছন্ন-গুগুং ধনং 
বিষ্ঠা ভোগকরী যশঃ-স্খকরী বিদ্ধ! গুর্ধনাং গুরু2। 
বি্ভা বদ্চুরিব প্রবাসগমনে বিষ্ভা পরং দৈবতং 
বিদ্ধ। রাজ্নুপুজিত। নহি ধনং বি্যাবিহীনঃ পশুঃ। 
ব্যাখ্যা ।.বিদ্কা অর্থাৎ শাস্তজঞান ঘারা দেহসৌন্দর্যয 


ধিবেকারিলাতের উপা। ৯ 
অধির্ক ' পরিমাণে বন্ধিত হয়, বিষ্তারূপ ধন অতি ন্ুৃগুণ, 
ইহা চোরে, চুরি করিতে পারে না। বিষ্তাদ্বারা ভোগ 
বশঃ এবং ম্থখলাভ হয়। বিষ্তা গুরু অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গুরু! 
বিদেশ-গমনে বিভা বন্ধুর ন্যায় হিতৈধিণী। বিদ্তা পরমদেবতা 
অর্থাত সর্বপ্রকার বিদ্ষ-বিনাশকারিণী। বিষ্ভা রাজদারে 
পৃজিতা অর্থাৎ বাঁজদ্বারে বিদ্বানদিগের অধিক সন্মান হয়। বে 
নরনারী এই বিষ্ভাধনে বঞ্চিত, তাহারা পশুর সমান। কর্ণ- 
পুচ্ছবিহীন গর্দীভ যেমন পণ্টগণের মধ্যে শোভা পায় না, তেমনি 
বিষ্ভাবিহীন পুরুষ বিদ্বানগণের মধ্যে শোভা পায় না। 

দ্দূরতঃ শোততে মুর্খো লম্বশাউপটাবৃতঃ, 
তাবচ্চ শোতে মূর্খো যাবৎ কিঞ্চিম্ন ভাতে । 
বাখা।--যাবৎ মূর্থের মুখ হইতে কোন কথা উচ্চারিত 
না হত্ব, তাবশু বন্ত্রালঙ্কারা দিভৃধিত সেই মূর্খ শোভা প্রাণ্ড হয় 


তৃতীন্ম পর্িিচেছজ । 


সাধনান্তর কর্তব্য । 


শিষা। গুরো। বিবেকাদি-দাধনসম্পন্প ধীর পুরুষের 
কি কার্য করেন? 
গুরু। হে পুত্র! তাহাদের কাধ্যকলাপের শেষ হইয়াছে। 
তাহার! যাহা! করেন তাহ! বিতেছি, শ্রবগ কর। প্তাথাতে। 
রক্গজিজ্ঞাসা” | (ব্রন্ষমীমাংসা প্রথম সূত্র )। 
ব্যাখ্যা ।--অথ অতঃ ব্রক্জিজ্ঞাসা। অথ অর্থাৎ অনন্তর, 
কাহার অনন্তর ? সীধন-চতুষউয়ের পর। অতঃ হেতু, কি হেতু? 
হেতু-নিরূপণ--ষথা। “তদ্যথেহ কর্মমচিতে| লোকো। ক্গীয়তে 
এবমেবামুত্র পুণ্যচিতো লোকো! ক্ষীয়তে”। (ছান্দোগ্য ৮:১৬ ) 
ব্যাখ্যা ।--এই সংসারে কৃষিবাণিজাপ্রভৃতি কন্মন্থারা 
উপার্জিত ধনধান্যাদ্দি কিছুদিন ভোগ করিলে ফুরাইয়া যায়। 
তেমনি যজ্জাদি পুণ্য কন্ম্বারা উপার্জিত স্বর্গাদি সখসস্তোগ 
কিছুদিন পরে ক্ষয়প্রাপ্ড হইয়। ায়। অর্থাৎ যাহা কণ্মহইতে 
উৎপন্ন, ততসমুদয় নাশশীল। এই কারণে যাহার উৎপত়ি 
“নাই, বিনাশ নাই, যাহার লাভের পর আয় লাত নাই, এত্াদৃশ 
রক্ষবন্ত জানিবার জন্য মুমুক্ষুর ক্রক্গ-কিচকাসা হয় অর্থাৎ ত্রহ্ধ- 
সাক্ষাৎ-করণ জন্য ইচ্ছা হয়। 


ব্রশ্থত্ঘরপ-নিরূপণ । 


শিষ্য । গুরো! লক্ষণ এবং প্রমাণ এই দুই হ্বারা বস্ত- 
সিদ্ধি হয়,অন্যথা হয় না । মুমুক্ষু যে ব্রহ্মলাভের ইচ্ছা করিতেছেন, 
সে ব্রষ্মের লক্ষণ কি? এবং তাহার অস্তিত্বের প্রমাণ কি? 

গুরু । হে প্রিয়! ব্রশ্মের লক্ষণ শ্রবণ কর। যথা-_ 
“জম্মাস্চস্য যতঃ” (ক্রহ্ষসূত্র, ১অ$) ১প, ২সুত্র )। অর্থাৎ এই 
দৃশ্যাদৃশ্-স্বরূপ সংসারসকলের উৎপত্তি পালন এবং সংহার 
ধাহা হইতে হইতেছে, তিনিই ব্রহ্ম । ইহা বর্ষের তটস্থ লক্ষণ 
জানিবে, আর “সত্যং জ্ঞানমন স্তং ব্রহ্ম” অর্থাৎ ব্রহ্ম সত্যন্থরূপ 
জ্ঞানরূপ অনন্তত্বরূপ এবং আ নন্দত্বরূপ--ইহ ব্রহ্গের স্বরূপ লক্ষণ 
জানিবে। 

শিষ্য । গুরো! তটস্থ লক্ষণের লক্ষণ কি? এবং স্বরূপ- 
লক্ষণের লক্ষণই বা কি? তাহা স্পষ্টভাবে বলুন। 

গুরু । শ্রবণ কর,-লক্ষ্াতাবচ্ছেদেক সমীনাধিকরণস্থে সত্ভি' 
লক্ষ্যতাবচ্ছেদক সমানাধিকরণ অত্যন্তাভাবগ্রতিষে(গিত্বং” ইতি 1 
দৃষ্টান্ত থা,--দেবদত্তের “কাকবত-গৃহ” এখানে দেবদত্ত গৃহের 
তটস্থ লক্ষণ “কাক”, কাকে উত্ত। লক্ষণসমন্থয় হইতেছে 
দেবদত্তের গৃহে গুহত্ব ধগ্ম আছে, তাহাই গৃহের অবচ্ছেদক | তত" 
সমানাধিকরণত্ব কাকে আছে এবং কাক যখন গৃহ হইতে উড়িয়! 
যার, তখন গুহ্বাধিকরণে গৃহে কাকের অত্যন্তা্জাব হয়। এই 


রর 
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ভত্যন্তাভাবের প্রতিযোগী কাক হয়। এই প্রকার গৃহের 
কাক তটস্থ লক্ষণ জানিবে। পূর্বোক্ত সূত্রের পরিপোষক শ্রুতি 
আছে। যথ।--“যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে যেন জাতানি 
জীবস্তি যৎপ্রযন্তাতিসংঘিশস্তি তথিজিভ্ঞাসম্ব তত্বন্ষ (তৈ, জা, 
৩1৪1১) ইতি । ব্যাখ্যা ।--যাহা! হইতে এই অখিল সংসার উৎপন্ন 
হইয়াছে, যাহার দ্বারা পালিত হইতেছে, প্রলয়কালে বিনষ্ট হইয়' 
যাহাতে বাল করে তাহাই ব্রন্ধ। তাহাকে জানিতে ইচ্ছা কর । 
“যদ লা! ন পরং লাভঃ” অর্থাৎ যাহাকে লাভ করিলে আর লাভ 
কারবার কোন পদার্থ থাকে না তাহাই বর্গ । অথ স্বরপ জক্ষ- 
ণের লক্ষণ । “লক্ষাতাবচ্ছেদক-সমানাধিকরণত্বে সতি লক্ষ্য তা" 
বচ্ছেদক-সমানাধিকরণ অতান্তাভাবাপ্রতিযোগিত্ত ইতি স্বদ্ধূপ &। 
লক্ষণলক্ষণম্‌। এখানে লক্ষ্যবস্ত রহ্ষ, লক্ষ্যতাবচ্ছেদক ব্রহ্স্থ। 
্রঙ্মত্বের সমানাধিকরণ ধর সত্য জ্ঞান এবং আনন্দ এই তিন্টা 
রহিয়াছে । আর ত্রহ্মীসমানাধিকরণে উক্ত ধর্মত্রয়ের অত্যন্তা- 
ভাব নাই, ফেঙ্ছেতু তাহা ধর্মের স্বরূপ । অত্যন্তাভাব আছে 
"বটের, তাহার প্রতিযোগী ঘট হইবে। আর উক্ত ধন্মত্রয়ে 
অপ্র/তযোগিত্ব ধন্মী থাকিবে । “মধুরং গুড়, এখানে যেমন 
গুড়ব-সমানাধিকরণ মধুরত্ব আর গুড়ব-সমানাধিকরণ তিত্তের 
অতান্তাভাব, তাহার প্রতিযোগী তিক্ত আর অপ্রতিযোগী মধুর । 
এইন্পে যেমন গুড়ে ও মধুরতায় ভেদ নাই,সেইপ্রকার সত্য জ্ঞান 
$ আনন্দ এবং ব্রচ্মে ভেদ নাই। ইহাই ্রন্ষের স্বরূপ লক্ষণ 


ব্রহ্মজ্ঞানের প্রয়োজনীয়তা । 


শিষ্য । গুরো! এবসুত ব্রহ্ষকে কঠোর ভপন্যা করিয়া 
জানিবার কি প্রয়োজন? | 

গুরু । হে পুত্র! যতক্ষণ তুমি ব্রন্মের সাক্ষাৎকার না 
করিতে পারবে, ততকাল ব্রক্ষ-বিষয়ে যে তোমার অজ্ঞানত! ও 
তথ্ধারা কল্লিত তোমার চৌরাশী লক্ষ যোনিযন্ত্রে ভ্রমণজদ্ ' যে. 
ক্লেশ তাহ! দূর হইবে ন!। | 

শিষ্য। গুরো! ব্রহ্মকে জানিলে সাধকের কি লাভ হয় ?.. 

_ গুরু। প্রয়াণ যথা_“তনিষ্টস্ত মোক্ষোপদেশাত” (ত্রহ্মসূত্ 

১, ১পা, ৭সূত্র $। ইতি সূত্রম্। তনলিষ্ঠ অর্থে কৃত ব্রঙ্ম-দাক্ষা্- 
কার পুরুষের প্রতি মোক্ষের উপদেশ হইয়াছে। অর্থাৎ যে 
পুরুষ ব্রদ্ষের সাক্ষাৎকার করিবে তাহারই মুক্তি হইবে। এই 
বিষয়ে শ্ুতিতে প্রমাণ আছে যথা--“তমেববিদ্িত্বাতি- 
মৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা! বিদ্যুতে অয়নায়”। অর্থাৎ সেই সৎচিৎ*: 
আনন্দস্বরূপ ব্রক্ষকে জানিয়া পুরুষ আঅেঁতিমৃত্যুনামক যুক্তি 
লাভ করে। ইহা ছাড়া মুক্তির কোন পথ নাই। "* 

শিষ্য । গুরো! যে আত্জ্ঞান অজ্ঞানবপ দুরন্ত পিশাচকে 
বধ করিয়া সর্বদুঃখনাশক পরমাননাপ্রাণ্থিরূপ, মুক্তির কারণ 
হয়, সেজ্ঞানোতৎপত্তির কারণ কি ? 

গুরু । হেত্রিয়! বেদকর্তা মুনি আত্মজ্ঞানোৎপত্তির যে 
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কারণ বলিয়াছেন তাহা শ্রবণ ক্ী। যথা--ত্রোতব্যঃ শ্রচতি- 
বাক্যেভ্ো মস্তব্যশ্চোপপত্তিভিঃ, মত্বা চ সততং ধোয় এতে দর্শন- 
হেতবঃ ॥ অর্থাৎ জীব-ব্রঙ্গের অভেদ-প্রতিপাদক তত্বমস্যাদি 
মছাবাক্য ; তাহা দ্বারা আত্মার শ্রবণ করিবে । অর্থাত তৎ 
ও স্বং পদত্য়ের বাচ্যার্থ পরিত্যাগপূ্র্বক লক্ষ্যার্থ কুটশ্ ব্রন্ষের 
শ্বন্ধূপ 'তব্বমসি' বাক্য জ্ঞানী গুরু প্রশান্ত শিষোর দক্ষিণ করণে 
উচ্চারণ করিলে এবং সেই শব্দের শিখ্যের শ্রোত্রের সহিত সন্থব্ধ 
হইলে, ততক্ষণাত তাহার হৃদয়ে জানালোক উদ্দিত হইয়া ব্রক্মগত 
অজ্ঞান-তিমিরকে নষ্ট করিয়া দেয়। অজ্ঞান নষ্ট হইলেই 
সঙ্গে সঙ্গেই “অহং বঙ্গাম্মি” এইরূপ জ্ঞানবূপ জ্যোতির প্রকাশ 
হয়। এই জ্ঞানই মুক্তির কারণ। তখন মনন ও নিদিধ্যাসন 
রূপ লাধন-ছয়ের আবশ্যকতা! থাকে না। কিন্তু বদি কোন সাধ- 
কের মনে গ্রমাণগত ব। প্রমেয়গত সংশয় হয়, তাহার নিবুত্তির 
জন্য সাধনঘয়ের আবশ্বাকতা হয়। ভব্মস্যাঁদি মহাবাক্য জীব 
ব্রঙ্গের ভেদপ্রতিপাদক বা অভেদপ্রতিপাদক ইহাই প্রমাণগত 
, সংশয়। এই সংশয়ের নিবৃত্তির জন্য মনন করা অর্থাৎ নানাবিধ 
তর্ক দ্বারা অধৈতবাদ নিশ্চয় করাঁর জন্য মননের প্রয়োজন । আর 
জীবব্রদ্মের ভেদ সত্য কিংবা অভেদ সত্য, এবংবিধ সংশয়ের 
' নাম প্রমেয়গত পংশয়। নিদিধ্যাসন রূপ সাধন দ্বারা ইহার 
নিবৃত্তি হয়। যোগশাপ্ে সমাধিযোগের কারণ প্রত্যাহার 
ধারণ! ধ্যান সবিকল্পাক সমাধি কধিত হইয়াছে । যোগী যাহাকে 
নিবিবিকল্পা সমাধি বলেন, বেদান্ত তাহাকে নিদিধ্যাসন-বূপ জ্ঞান- 
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প্রীপ্তির সাধন বলেন। উক্তীপ আত্মজ্কান হইলে যাহা হয় 
তাহা শ্রবণ কর্‌ূ। *ভিস্ততে হুদয়গ্রস্থিঃ ছি্যন্তে সর্ববসশয়াঃ 
্ীয়ন্তে চান্ত কর্ণাণি প্মিন, দৃষ্টে পরাবরে”। অর্থাৎ সেই 
পরাবর পরক্রহ্ষের হৃদয়ে দর্শন হইলে তাহার স্হাংগ্রস্থি ছিন্ন হয়, 
সর্বপ্রকার সন্দেহের উচ্ছেদ হয়) সেই জ্ঞানবানের প্রারন্ধ ভিন্ন 
কন্মী সকলের ক্ষয় হয়। পরাবরশব্দের অর্থ যথা, পরশব্দের 
অর্থ শিবশক্কি গণেশ ত্রক্মা বিষুঃ সূর্যা। কবরশব্দের অর্থ 
নিকৃষ্ট । শিবাদি দেবতাঁগণ যাহা হইতে নিকৃষ্ট তাহার নামই 
পরাবর ৷ হদগ্রস্থি অর্থাৎ অবিদ্যা-সন্বন্ধরূপ সংসার-বন্ধন | ইহার 
দোষে “অহুং পশ্মামি” পমম চক্ষুঃ” “অহং শৃণোমি”, “মম 
কর্ণ” ইত্যাদিরূপ বিপরীত জ্ঞানের উৎপত্তি হয়। জ্ঞানবানের 
তাহা হয় না। এবংবিধ জ্ঞানবানকে জীবন্ুক্ত পুরুষ 
বল! যায়। এবনুত জ্ঞানবান পুরুষের যাবংকাল প্রারন্ধ কর্ণ 
ভোগঘ্বারা নষ্ট ন! হয়, তাবৎকাল পর্ধ্যস্ত জীবাত্ম(র পরমাতাার 
অতেদ অনুভূত হয় না । প্রারন্ধক্ষয় হইলে পরমাতুণতে জীবাত্মার : 
লয় হইয়া যায়। 


চততর্থ পল্িচেহ্ছচ্ছ । 


সত্রী-শৃদ্রের বেদে অধিকার ও 
বেদজে্তর কর্তব্য । 


গুরু | বর্তমান কালে ব্রাক্মণ ক্ষত্রিয় বৈশ্য শৃদ্র এবং 
তাহাদের স্ত্রীগণের মধ্যে বেদবিষ্ভার পঠন পাঠনের অভাবহেতু 
হিন্দুজাতি সকল জাতির মধ্যে ছুর্ববল হইয়া পড়িয়াছে । যেখানে 
্রঙ্গণ্য মাছে সেখানে ত্রাঙ্মণ নাই, আর যেখানে ব্রাহ্মণ আছে 
সেখানে ব্রন্ষণ্য নাই । এইরূপ ধন্মের বিপ্লবের সময় যাহারা 
্রক্গণ্য-শৃণ্য তাহার! নির্ভয়ে মুক্তকণ্টে ঘোষণা করিতেছে, “ক্স 
শৃত্রো! নাধীয়ীয়াতাম্‌।” অথাৎ স্ত্রী শূদ্র এই ছুই জাতি বেদ পাঠ 
করবেন ন। ইহাদের বেদপাঠে বা বেদশ্রবণে অধিকার নাই । 
এই সকল অজ্ঞ ব্যক্তিদিগের জ্ঞানোদয়ের জন্য নিন্বলিখিত 
গ্রমাণ উদ্ধৃত করা যাইতেছে। যজুবেরদীয় বৃহদারণ্যকোপনিষদ্‌ 
চতুর্থ ব্রাহ্মণপ্রারস্তে প্রমাণ যথ1।_- 

"অথ হ যাজ্জবঙ্ষন্য ছে ভার্যে বভূবতুমৈত্রেয়ী চকাত্যা রনী । 
ভয়োহ' মৈত্রেয়ী ত্রচ্মবাদিনী বব তাং মৈব্রেয়ীতি হোবাচ 
ফানতবন্কা উদবা্যন্ব! অরেহহমপ্মাৎ প্ানাদল্মি হস্ত তেহনয়৷ কাত্যা- 
য্যাইস্তং করবাপীতি”। মুনি যাজজবন্ধ্য মৈত্রেরী না্গী প্রি 
ভার্্যাকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন,_-“হে মৈত্রেয়ি! আমি, 
এখন গৃহধর্্ট পরিত্যাগ করিয়! লল্ল্যাসধস্ম অবলম্বন করিব, এই 


॥ ব্হ 
। 
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ইচ্ছা! করিতেছি । আমার যাহা! সম্পত্তি আছে, তাহা! তোমাকে 
এবং কাত্যায়নীকে বিভাগ করিয়া দিতে চাই” । স্বামীর মুখে 
এই বচন শ্রবণ করিয়া! সৈত্রেয়ী যাহা উত্তর করিলেন, তাহা 
আবণ কর। যথা,__*সা হোবাচ মৈত্রেয়ী। বক্স, ম ইয়স্তগোঃ 
সর্বব1 পৃথিবী বিসশ্বেন পূর্ণ! স্তাৎ কথং তেনা মতা স্যামিতি নেভি 
হোবাচ যাক্করবন্ধেো যখৈবোপকরণবাং জীবিতং তৈব তে 
জীবিতং স্যাৎ অস্ৃতত্বস্ত তু। নাশাস্তি বিত্বেনেতি ॥ সা হোবাচ 
মৈত্রেয়ী যেনাহং নাম্ৃতা স্তাং কিমহং তেন কুর্য্যাং দেব ভগবান 
বেদ তদেব মে ক্রহীতি” ॥ ব্যাখ্য।- মৈত্রেয়ী কহিলেন, যদি 
এই সম্পূর্ণ পৃথিবী হীরা ষতি প্রসূতি বিবিধ বিভ্তদ্বারা পরিপূর্ণ 
হয়, তাহা হইলে এ সমস্ত ধনদ্বারা কি আমি অমৃত লাভ 
কাঁরিতে পারি” ? মুনি কহিলেন, “হে প্রিয়ে ! বিত্বদ্ধারা অমৃত 
লাভ হয় না। তবে ধনিগণ যেরূপ সুখে জীবন যাপন করেন, 
তোমার জীবনও সেইন্ধপ স্থখে যাপিত হইতে পারিবে । ধন 
দ্বারা অম্বৃত লাভের আশা! কর! যায় ন”। তাহা শ্রবণ করিয়া 
মৈত্রেয়ী পুনবর্বার কহিলেন, “হে' ভগবন্‌! যাহার দ্বারা অস্ৃত- 
লাভ হইবে না, তাহ! লইয়। কি করিব? আপনি যাহা অন্ত 
লাভের কারণ বলিয়া! জানেন, তাহাই আমার নিকট সঙ্কীর্ভন 
করুন্”। মৈত্রেয়ীর পূর্বোক্ত বাক্য শ্রবণ করিয়া যাজজবন্কা" 
তাহাকে উপদেশ প্রদান করিতে লাগিলেন। 

"মন হোবাচ যাজ্জবন্থ্যঃ প্রিয়াবতারে নঃ সতী প্রিয়ং ভাষন 
এন্াসন্য ব্যাখ্যাম্তামি তে ব্যাচক্ষাণন্ত তু মে নিদিধ্যাসন্থেতি ॥ 


২৮ উপদেশরপ্রমালা। 


ব্যাখ্যা। যাজ্জবন্থ্য মুনি বলিলেন, “হে সভি! তু্ি 
আমার অত্যন্ত প্রিয়! ছিলে, এক্ষণেও আমার প্রিয় বাক্য ভাষণ 
করিতেছ। এস, জামার নিকটে উপবেশন কর। অস্বত' 
প্রাপ্তির হেতু তোমাকে বলিব । আমি যাহা বলিব, তুমি তাহা 
অআবণের নিমিত্ত মনকে স্থির কর । 

“স হোবাচ ন বা অরে পত্যুঃ কাশায় পতিঃ ক্রয়ে! ভবত্যা- 
স্লানস্ত কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন্‌ বা ব্সরে জায়ায়ৈ 
কামায় জায় প্রিয়া ভবত্যাত্মনস্ত্ কামায় জায়! প্রিয়া ভবতি। 
ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তাতনস্ত কামায় 
পুরাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তহ্া কামায় বিশ্তং প্রিয়ং 
আবত্যাত্মনস্ত্র কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি 1,.....ন বা অরে 
স্ব্বস্য কামায় সর্বর্যং প্রিয়ং ভবত্যাতবনস্ত্র কামায় সর্ববং প্রিয়ং 
ভবতি। আত্মা বা অরে ভ্রষ্টবাঃ শ্রোতব্যে! মন্তব্যে। নিদিধ্যা- 
সিতব্যো মৈত্রেষ্যাত্বনো বা অরে দর্শনেন শুবণেন মত্যা 
বিজ্ঞানেনেদংসর্্বং বিদিতং” | 

ব্যাখা । মুনি কহিলেন, “হে মৈত্রেয়ি! নারীগণ পতির 
সখের জন্থা পতিকে ভালবাসে না, কেবল নিজের সুখের জন্য 
গতিকে ভালবাসে,আর মন্ুষ্যের! যে আপন আপন পত্বীদিগকে 

*ভালবাসে তাহ। পতীদিগের সুখের জন্ত নহে, কেবল আপনাদের 
গুখের জন্য তাহাদিগকে ভালবাসে । আর মাতা পিতা পুত্র সক- 
লের নুখের জন্য পুত্রদিগকে ভালবাসেন না, কেবল আপনাদের 
স্থখের জন্য পুত্রদিগকে ভালবাসেন। মনুষ্যেরা ধনের সুখের 


| প্রী-শৃঙ্ত্ের বেদে অধিকাঁর ও বেদজ্ঞের কর্তব্য । ২৯ 


জন্য ধনকে যত্পপুর্বধক রক্ষা! করেন ন। কেবল আপন।দের সুখের 
জন্যই ধনকে লুকাইয়! রাখেন । . এই প্রকারে মনুষ্যগণ যাহ 
ৰা যাহাদিগকে ভাল বাসেন, তাহার, বা তাহাদিগের সুখের 
জন্য ভাল বাসেন না, কেবল আপনাদের স্থখের জন্যই নকলকে 
ভাল বাসিয়া থাকেন। অতএব হে মৈত্রেয়ী! আত্মাকে দর্শন 
করিবে অর্থাৎ জ্ঞাননেত্র দ্বার। সাক্ষাৎ করিবে, উক্ত আ্সক্- 
দর্শনের সাধনস্বরূপ গুরূপদেশ ও বেদাস্তবাক্য শ্রবণ করিয়া 
আত্মস্বরপ অবগত হইতে পারিবে। পরে তর্ক দ্বারা 
যথাষথরূপে আত্মস্বদ্ধপ নির্ণয় করিবে । অতঃপর একা গ্রচিদ্ে 
আত্মার ধ্যান করিবে । হে মৈত্রেয়ি! আত্মার দর্শন, শ্রাবণ, 
মনন এবং নিদিধ্যাসনের দ্বারাই এই পরিপ্ুশ্বমান জগতের 
সমুদয় অবগত হইতে পার! যায়। কারণ এই দৃশ্যমান সমুদয় 
পদার্থ ই ব্রহ্ম । প্রহ্মগ ব্যতিরিক্ত কোন পদার্থের অস্তিত্ব নাই ।” 
উপরোক্ত প্রমাণদ্বারা স্থিরীকৃত হইল ষে, স্ত্রীক্ষাতির মধ্যে 
কেহ কেহ বেদ-বাদদিনী হইতেন আর তাহার! বিবেক-বৈরাগ্যাদি 
সাধন-সম্পন্ন হইয়া ত্রঙ্ষাত্মসাক্ষা্কারের জন্য জ্ঞানী গুরুর 
নিকট হইতে ব্রহ্ম শ্রবণের অধিকার লাভ করিতেন । যেমন 
বেদজদ্ঞ পুরুষকে ব্রঙ্গবাদ্দী বল] হয়। তেমনি বেদজ্জা স্ত্রী, 
দিগকে ব্রহ্গবাদিনী বলা যায়। উক্ত প্রমাণদ্বার স্ত্রীফাতির 
বেদপাঠের অধিকার প্রমাণিত হইল । 
এক্ষণে শুদ্রজাতির বেদ শ্রবণে অধিকার আছে কি না, এই 
াশঙ্কা নিবারণের জন্য লিঙ্গে হ্ূর্বেধদীয় মাধ্যন্দিনীয় শাখার 


৩5 উপদেশরগালা | 


বিংশ-অধ্যায়ের ২য় মন্ত্র প্রমাণস্বক্ধপ উদ্ধৃত কর! বাইতেছে। 
যথা. 

“্যথেম।ং বাচং কল্যাণীমাব্দানী জনেভ্যে। 

্্মরাজন্াভ্যাং চার্যায় শুত্রায় স্বায় চারণায়” । 

তাৎপর্য ।-বেনপ্রণেতা! খবি ছাত্রদিগকে বলিতেছেন, 
“হে শিষ্যগণ ! ঈসামি যেমন এই বেদ-লক্ষণা ধর্ীর্ঘ-মোক্ষ- 
প্রদায়িনী বেোদবিষ্ঞ/ জনগণকে উপদেশ করিতেছি। 
তেমনি তোমরা সকল মনুষাকে বেদবিষ্ভার উপদেশ প্রদান 
করিবে। কোন্‌ কোন্‌ জাতীয় মনুষ্যকে বেদবিষ্ভার উপদেশ 
দান করা হইব, এই আশঙ্কার নিবৃত্তির জন্য বেদকর্তা মুনি 
স্গয়ং বাক্ত করিতেছেন। যথা- ব্রক্রাজ্ন্তাভ্যাং ব্রাঙ্মন ও 
্ষবরিয়দিগকে, চার্্যায় বৈশ্মাদিগকে, শুদ্রায় শৃড্রদিগকে, হায়? 
সেবক্কসেবিকাদিগকে, অরণায় বর্ণশঙ্করদিগকে বেদবাণী উপদেশ 
প্রদান করিবে। এই প্রমাণদ্বার৷ মানুষামাত্রেরই বেদ-শ্রবণে 
সম্পর্ণ অধিকার আছে, ইহা নিশ্চয় করা হইল । 

কিন্তু ধীহার। বেদপাঠ করিয়াছেন, তাহারা আপন।কে প্রধান 
বলিয়া ঘোধণ। করিতেছেন, শ্রকৃত বেদজ্ঞ পুরুষের কর্তব্য 
কর্মের অনুষ্ঠান করিতেছেন ন1 ) জীবিকার নিমিত্ত ধনী লোকের 
সেবা করিতেছেন, পশ্চাতে কি হইবে তাহা ভাবিতেছেন না. 
ভগবপশীতার নবম অধ্যায়ের ২১শ শ্লোক পাঠ করিয়া দেখুন-- 

«তে তং ভুক্ত,। ম্বর্গলোকং বিশালং 
গ্দীণে পুণো নভ্যলোকং বিশস্তি। 


স্বী-শূঙ্রের বেছে অধিকায় ও বেরজের কর্তব্য ৩১ 


এরং জ্রযীধর্পশমনু প্রপন্নাঃ 
গতাগতং কাষকামালভন্তে ॥ 

অর্থাৎ শিাস্পর্শাদি বিষয় ভোগের কামনাবিশিষ্ট বেদোক্ত- 
কম্মাকারী পুরুষ বিশাল স্বর্গের স্ব্খ-সম্ভোগ করিয়া সুখী 
হুন। পুণ্য ন্ট হইলে মনুষ্যলোকে জন্ম গ্রহণ করিয়। পুনশ্চ 
বেদোক্ত কন্মানুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এক্টরূপ কখনও স্বর্গে 
কখনও মর্তে বার বার ধাক্কা খাইতেছেন। যখন বিহিত কণ্ম 
ত্যাগ করিয়! নিশ্দিত কন্মে প্রবৃত্ত হন, তখন তাহার ফলে নরক, 
ভোগ করিয়া থাকেন। এইরূপ কখনও নরক কখনও স্বর্গ 
কখনও মনুষ্য-যো'নি কখনও বা পশুপক্ষী প্রভৃতি চৌরাশী লক্ষ 
যোনিতে ভ্রমণ করিয়। বেড়ান। হে প্রিয়! তাহারা সচ্চিদা- 
নন্দ আন্মজ্ঞকান হইতে বিমুখ হইয়া ভোগের বশীভূত হইয়া 
বহিয়াছেন। আত্জ্ানবিহীন বেদজ্ঞ লোকের ত এই গতি 
দেখা গেল । আর যাহারা শিশ্সোদরপরায়ণ এবং দেব- 
কণ্ম পিতৃকম্ প্রভৃতি হইতে বজ্জিত, সর্বদা অর্থ উপ্পার্জনে 
মাসক্র তাহাদেব কি গতি হইবে তাহা কে বলিতে পারে ? আর 
মাহার| পুরাণোক্ত সকাম কম্মন এবং সকাম-উপাসন! করিতেছেন, 
তাছ।র! নিজেই বিচার করিয়। দেখুন, যেমন কম্মদ্বার। স্ব প্রাপ্দডি 
হয় তেমনি সকাম-উপাসন! ছাবা বিষুুলোকাদি প্রাপ্তি হয় 
কণ্মপুণা-ক্ষয় হইলে যেমন স্বর্গ হইতে পতন হয়, তেমনি 
উপাসনার ফল ক্ষয় হইলে বৈষণবাদি লোক হইচ্ে পত্তন হয়? 
কেবল আশ্ম-জ্ঞন হইতেই শুখ-শান্তি প্রাপ্তি হয়, অগ্যণা হয় না 


অভিমান-ত্যাগ। 


সন্ন্যাসী মোহাস্তরদিগের মধ্যে বদি কেহ কোন উৎসবের 
অনুষ্ঠান করে, তাহাতে লঙ্ন্যাসীদিগেরই নিমন্ত্রণ হয়। গরীব- 
দিগকে কেছ বন্ধ দেয় না অল্পও দেয় না আদরও করে না। 
আর মোহাস্তের আপনাদিগকে পণ্ডিত বলিয়া বা মগুলেশবর 
বলিয়া ঘোষণা করে। কিন্া পগিত শব্দের অর্থ সেই স্থানে 
সঙ্গত হয় না । পণ্ডিত-শব্দার্থ থাপ শব্দের অর্থ বেদোজ্ছলা 
বুদ্ধি, তথ্িশিষট ব্যক্তিই পণ্ডিত বলিয়া কীন্তিত হন। অথবা €বিষ্কা- 
বিনয়সম্পন্নে ত্রাঙ্গণে গবি হস্তিনি শুনি চৈব, শ্বপাকে চ প্ডিতাঃ 
সমদশিনঃ৮। অনুবাদ--বিষ্ভ। এবং বিনয়াদি ধর্সংযুক্ত ত্রাঙ্থুণ, 
গরু, হস্ত, কুকুর এবং চণ্ডাল ইতভ্যা্দি জীবনকলকে যিনি লমান- 
বূপে দর্শন করেন তিনিই পণ্ডিত। এইরূপ অনেক ত্রাঙ্ষণও 
্রাঙ্মগণোচিত দয়! দাক্ষিণ্য, সংযম, ধর্মনিষ্ঠা প্রভৃতি সদৃগুণের 
পরিচয় না দিয়া কেবল আত্মার শ্রেষ্ঠত্ব বা আত্মাভিমান প্রকাশ 
করেন। তাহাতে তাহাদের উৎকর্ষ তিরোহিত হইয়া! বরং 
আঅপকর্ধই অধিক মাত্রায় প্রকাশিত হইয়। পড়ে। কেবল “আমি 
্রাহ্মণ, আমি পণ্ডিত” এইরূপ আত্মাভিমান ছ্বারা৷ অজ্ঞানতাই 
বন্ধিত হয়, ইহা! আত্মজ্ঞান লাভের প্রধান অন্তরায় । ঈশ্বর- 
রচিত অগ্নময় প্রাণময় মনোময় বিজ্ঞানময় এবং আনন্দময় এই 
পঞ্চকোষ জীবের স্বন্নপাচ্ছাদক হইয়া আছে। আর অক্নময়- 


সংসারবন্ধন-মুক্তি। ৩৩ 


কোধদ্বার অচ্ঞান অবস্থাতে জীবের উপকার হইতেছে। 
অন্ঠিমান জীবের ষষ্ঠকোষ, জীব স্বয়ং ইহার উৎপাদনকর্তী । 
জীবের অন্যতম অনিষ্টের কারণ এই অভিমান ত্যাগ করিতে 
মন! পারিলে বন্ধন-মুক্তি হয় না। 

দেখ-_- 

পণ! লজ্জা ভয়ং মানং জুগুপ্লা চেতি পঞ্চমী । 

জাতিশ্চ কুলশীলঞ্চ হাফ্টৌ পাশাঃ প্রকীত্িতাঃ | 

পাশবদ্ধো ভবেক্জীবে। পাশযুক্তঃ সদাশিবঃ১॥ 


ইত্যাদি শাস্ত্রের গ্রমাণদ্বারা নিশ্চয় কর! হইয়াছে যে, 
বর্ণাভিমান এবং আশ্রমাভিমান দুইটী জীবের বন্ধনের কারণ। 


সংসারবন্ধন-সুত্তিগ। 


শিষ্য । গুরো ! আত্বাবিষ্কা-শ্রবণে যে আনন্দ পাওয়া যায়, 
বর্ণাশ্রমাভিমানী মূর্খদিগের আচার-ব্যবহা র-বর্ণনে তাদৃশ আনন্দ 
পাওয়া যায় না। যাহাতে জীবগণ মায়াপাশ হইতে মুক্ত হইয়! 
সত-চিৎ-আনন্দন্বরূপ মহাত্মা দর্শন লাভ করতঃ শ্রখশান্তিময় 
আনন্দসাগরে নিমগ্ন হইতে পারে; আপনি কৃপা করিয়া লে 
প্রসঙ্গ আগার নিকটে সন্ধীর্তন করুন। পু 

গুরু । হে প্রিয়! তোমার লুখামর বচদাবলী শ্রবণ 


৩৫ | উপদেশরতমাল। 


করিয়া পরমানন্দিত হইলাম । যাহাতে মুমুক্ষুদিগের আত্মার 
সাক্ষাৎকার হয়। সেই বেদবিগ্ভ/ তোমার নিকট জগতের 
উপকারের নিমিত্ত সন্থীর্তন করিতেছি; মন স্থির করিয়া 
শ্রবণ,কর। | ূ 


পঅস্তি ভাতি প্রিয়ং নামন্পমিত্যংশপঞ্চকম্‌। 
'আদ্রান্তয়ং ব্রন্ধরূপং জগব্রপং ততোদয়ং 8 


অর্থাৎ অন্তি, ভাঁতি, প্রিয়, সাম এবং রূপ এই পাটা অংশ 

লইয়া জগৎ গঠিত হইয়াছে । তাহার মধ্যে অস্তি ভাতি প্রিয় 
এই তিনটা ব্রহ্ষের স্বরূপ । আর নাম এবং বূপ এই দুইটা 
মায়ার স্বরূপ । যেমন তৃষ্াকুল পুরুষ শৈবালাবৃত পুক্করিণীতে .. 
অবতরণ করতঃ শৈবালসমূহ অপসারিত করিয়া নিণ্মল জল পন “ 
করে এবং তদ্দারা শান্তিলাভ করে, তেমনি মুমুক্ষু পুরুষ নামরূপ- 
মায়ারচিত জালের অপসারণ করতঃ ব্রন্মের সচ্চিদানন্দ স্বরূপ 
লাভ করিয়া পুর্ণকাম হয়! তাহার স্বার কিছু কর্তব্য থাকে 
না হে প্রিয়! শ্রুতিতে যে “একমেবাদ্িতীয়ং ব্রহ্ম” ইত্যাদি 
ঘোষণ! রহিয়াছে ; সেই বিষয়ের দৃট়ীকরণের জন্য নিষ্মে সাম- 
বেদীয় ছান্দোগ্য উপনিষদের ৬ষ্ঠ অধ্যায়ের প্রথম খণ্ডের 
উপদেশ বর্ণন করিতেছি, অবণ কর। 

 হুরিং ও ॥ *শ্বেতকেতুর্থারুণের আস তত হ পিতোবাচ 
শ্বেতকেতো বস ক্রচ্মচপ্যং ন বৈ সোম্যাইস্মৎকুলীনোইননুচ্য ্রক্ধ- 
বন্ধুরিঘ ভষভীতি &% 


ধংসারবন্ধন- মুক্তি 7 তু 


ধাখা। 1_শ্বেতকেতু নামে আরুণির এক পুত ছিলেন। 
গাহার প্তা৷ তাহাকে কহিলেন, “হে: শ্বেতকেতে!! ব্রচ্মচ্া 
আশ্রদ অবলম্বন কর, অর্থাৎ আমাদের বংশের যোগ্য কোন 
গুরুর নিকট গমন করতঃ বেদবিষ্কা শিক্ষার জন্ত ব্রহ্মচারী 
হইয়। তথায় অবস্থান কর। হে সৌম্য (প্রিয়পুতর)! 
আমাদের কুলের মধ্যে বেদবিগ্তাবিহীন' ব্রাঙ্মমাচারবজ্জিত 
কেহই ছিলেন না। | 

স হঁদ্বাদশবর্ষ'উপেত্য চতুর্ববিংশতিবধ$ সর্বধন্‌ বেদানধীত্য 
মহামনা অনুচানমানী স্তব্ধ এয়ায় তথ হ পিতোবাচ শেতকেতে। 
যন্ন, পোম্যে্ং মহামনা অনৃচানমানী স্তবোহম্থ্যততমাদেশম- 
প্রাক্ষাঃ যেনাশ্রুতখ আতং ভবতামতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাত- 
মতি কথং নু ভগবঃ স আদেশো ভবতীতি। 

ব্যাখ্যা ।-_সেই শ্বেতকেতুর বয়ন তখন দ্বাদশবর্ধ, তিনি 
গুরুর নিকট গমন করিয়া চত্তবির্বংশতি বর্ষ বস পর্যন্ত সকর্গ 
বেদবিদ্য! অধ্যয়ন করিলেন, অন্তর গর্ববিতচিত্ত বেদবিদ্যা- 
ভিমানী উদ্ধতস্বভাব হইয়া পিভার নিকটে উপস্থিত হইলেন | 
পিতা ভীহাকে তাদৃশ-স্ব ভাব-বিশিষ্ট দেখিয়া কহিলেন,__ “হে 
শ্বেতকেতো ! তুমি গর্ধিহচেতাঃ বেদবিদ্যাতিমানী স্তব্ধ (শু 
কাষ্ঠের ন্যায় অনত্রস্বভাব) হইর়াছ। যাহা শ্রবণ করিলে, 
জশ্রুজ পদার্থ সকল শ্রুত হয়ঃ যাহ!র চিন্তুনে সকল পদার্থই 
(টন্তিত হয়. এবং হাহা অবগত হইতে পাঁরিলে সকল অজ্ঞাত 
পদার্থ ই অবগত হওয়া যায়, ভুমি কি তাহা গুরুর নিকট জিজ্ঞাসা 


৩৬ উপদেশরত্বমাল। 


করিয়াছ ? পিতার মুখে এই কথা শুবণ করিয়া শ্েতকেতু 
কছিলেন,_-হে ভগবন্‌ ! সেই জিজ্ঞান্য বিষয়টা কিরূপ? ' 

প্যথা সোমোকেন ম্বৎপিগ্ডেন সর্ব্বং সৃন্ময়ং রিজ্ঞাতত্‌ 
ক্ঠা্াচারস্তণং বিকারো! নামধেয়ং মুদ্িকেত্যেব” সত্ত্যম্‌।...... 
এবং সোম্য স আদেশে! ভবতীতি ॥ | ূ 

ব্যাখ্যা ।*-পিতা .বলিলেন,--হে সাধে! যেমন এক 
ম্বংপিণ্তকে অবগত হইলেই তছুত্পন্ন ঘটশরাবাদিকেও অবগত 
হওয়া যায়, কারণ সেগুলি মৃত্তিকারই রূপান্তর, মৃত্তিকা ছাড়। 
আর কিছু নহে, বাহিরের ভেদ কেবল নাম ও কূপ লইয়া ;-- 
সেই নামও আবার কতকগুলি শব্দ ব্যতীত আর কিছুই নহে, 
তোমাকে যে বিষয় খুঁরুর নিকট জিজ্ঞাপ| করিবার কথা 
বলিয়াছি, তাহাও ঠিক সেইরূপ । রর 

পিতার মুগ্ছে এই বচন শ্রবণ করিয়! শ্বেতকেতু কি বলিতেছে 
ব্ঘবণ কর,-“ন বৈ নূনং ভগবস্তস্ত এতদবেদিযুরযদ্ধ্যেতদবেনিষ্যন্‌ 
কথং মে নাবক্ষ্যন্গিতি ভগরাখত্থেবষেতদু বীত্বিতি তথা সোম্যেতি 
হোবাচ” ॥ হে পিতঃ ! আপনি যে বিস্তার কথ! বলিতেছেন, তাহা 
জমার পুজাপাদ গুরুদেব জানেন না। যদ্দি জানিতেন, তাহ। 
হইলে কেন উপদেশ দিলেন না? আমি তাহার প্রিয় শিষ্য 
ছিলাম। অতএব জপনি আমাকে এ বিষ্ভার বিষয়ে উপদেশ 
প্রদান করুন। শ্বেতকেতুর মুখে এরূপ কথা শ্রবণ করিয়া 
তাহার পিত! কহিলেন, বৎস ! অবগ কর। «দেব নোম্যেদমঞ্র 
 আসীনেকমেবতিভীয়ম্” | 
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বস ! এই বিপুল বিশ্বের উৎপত্তির পূর্বে কেবল একমাত্র 
সংস্বর্ূপ পরম পদার্থ বর্তমান ছিলেন। তিনি “একমেবাদ্ধিতীয়ম্‌” 
অর্থাৎ স্থগততেদ, স্বজাতীয়ভেদ ও স্ববিজাতীয়ভেদ এই ভে 
্রয়রহিত ছিলেন। ভেদত্রয় কিরূপ, তাহার উদ্লাহরণ যথা এ 


পরৃক্ষন্ত স্বগতে! ভেদঃ পত্রপুষ্পফলাদিভিঃ 
বৃক্ষান্তরাৎ স্বজাতীয়ঃ বিজাতীয়ঃ শিলাদিতঃঃ 


অর্থাৎ বৃক্ষের স্বগততেদ পত্রপুষ্পার্দির দ্বারা লক্ষিত 
হয় আর ম্বজাতীয়ভেদ বৃক্ষান্তর ঘ্বারা লক্ষিত হয়, এখং 
বিজাতীয় ভেদ শিলাদি দ্বারা লক্ষিত হয়। ব্রচ্ষে উক্ত ভ্রিবিধ 
ভেদ নাই। কেন ন! ব্রঙ্গ নিরবয়ব। তাহাতে বৃক্ষের স্যার 
স্ব্তভেদ অসম্ভব । আর ক্রঙ্গের হবজাতীয় ভেদও নাই। 
কারণ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন, ভ্রদ্মের শ্বজাতীয় অন্য ব্রচ্ম নাই 
আর ব্রহ্ষেতে বিজাভীয় 'ভেদও নাই। যেহেতু ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন 
কোন পদার্থই নাই । অতএব ্রক্ম “একমেবাদ্ধিতীয্পম্” নিশ্চয় 
হইল । 

ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ । প্রমাণ শ্রতি, যথা, 

“আনন্দান্ধ্েব খন্িমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন 
জাতানি জীবস্তি আনন্দং প্রষস্তাভিসংবিশস্তি তদ্ধিজি- 
জ্ঞাসম্য তদানন্দং ব্রন্মেতি ॥ 

ব্যাখ্যা। আননন্বরূপ পরমাস্তী হইতৈ এই ভৌতিক 

ংসারের উৎপত্তি হইয়াছে এবং এই আনন্দন্বর্ধপ পরমাক্াার 


৮ সউপগেশরতবনাগ। 


প্রলাদে জীবিত রহিয়াছে এবং প্রলয়কালে য়েমন জলের 
তরঙ্গ জলে মিশিয়া যায় তেমনি এই সংসারও পরমাত্মাতে 


লীন হইবে। হে প্রিয়! তুমি তাহাকেই জানিতে ইচ্ছা কর্‌. 
তিনি আনন্দশ্বরূপ ব্রহ্ম । তাহাকে জানিলে তুমিও আনন্দন্বরূপ 


ক্ষ হইবে। ব্রক্ধ ভিন্ন আর কোন পদার্থ নাই, তাহার 
প্রমাণ যথা, 
সর্বতঃ পাণিপাদস্তৎ সর্বতোক্ষিশিরোমুখং 
সর্ববতঃ শ্রতিমল্লোকে সর্বরমাবৃত। তিষ্ঠতি ॥ 
( গীতা ত্রয়োদশ অধ্যায়, ১৪ শ্লোক ) 


ব্যাখ্যা । নীনা ধিপদ হইতে রক্ষা করিবার জন্ত সর্বত্র 
সকলের মস্তকোগরি তাহার হস্ত রহিয়াছে, ঘদি বল আ্ম 
তাহার হস্ত দেখিতে পাই না? তোমার মাথায় বদি কেহ 
লাঠি মারিতে আসে, তখন তুমি হস্ত ঘারা তাহার লাঠি ধরিয়া 
লও কি না? এ হাতই ব্রঙ্দের হাত জানিবে। সর্বত্রই 
ভাহার চরণ রহিয়াছে । অর্থাৎ তোমার আমার এবং সকল 
জীবগণের যে চন্ণ তাহা! ব্রচ্মেরই চরণ। এইরূপ তাহার 
সর্বত্রই চগ্ষু মস্তক মুখ এবং শ্রোত্র রহিয়াছে। তিনি 
নকলকে জাপনার ক্রোড়ে করিয়া আছেল। তুমি তাহাকে 
ভুলিও না। 

আর যাহা তুমি' সংলারে থাকিয়া দেখিতেছ বা শুনিতেছ, 
ডাহা সম্তই ত্রন্ষের দ্বরূপ। প্রমাণ শ্রুতি । যথা, +- 


সংসায়বন্ধন-সুজি । ৩৯ 


পুরুষ এবেদং সর্ববং বন্তুতং ধচ্চ ভাব্যং 
উত্ামথতত্বস্তেশানো। যদক্নেনাতিরোহতি” ৪ 


বাখ্যা। হে প্রিয়! এই সকল যাহা চক্ষে দেখিতেছ, কর্ণে 
শ্রবণ করিতেছ, ভাহা সমস্তই পূরণব্রহ্ষ। যাহা হইয়া গিয়াছে 
এবং যাহা পরে হইবে তাহা সমস্তই পুরণব্রহ্ষ । যাহার স্ব স্য 
ভক্ষ্য পদার্থ ভক্ষণ করিয়া বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতেছে, তাহাদের মুক্তি 
প্রদানের ঈশ্বরও তিনি । 
এই পুরুষই শ্রর্ঘতিতে বিরাট পুরুষ বলিয়। কীর্তিত হইয়াছেন । 
প্রমাণ শ্রুতি । যথা--- 
প্াং মুদ্ধীনং যন্ত বিপ্রা বদন্তি খং ৰৈ নাভিং দিশঃ 
শ্রোত্রে বাক্‌ বিবৃতাশ্চ বেদাঃ ধ্যাতব্যোহসৌ লর্ববভূতাস্তরাত্বা । 
অর্থাৎ বিপ্রগণ স্বর্গকে বাহার মস্তক বলিতেছেন, 
আকাশকে নাভি বলিতেছেন, দিক্‌ সকলকে যাহার ভাত 
বলিতেছেন,আর জ্ঞানরাশি বেদনকলকে বাহার বাণী বলিতেছেন, 
তিনি আত্মন্ূপে সকল ভূতের অভ্যন্তরে আছেন, তিদি তোমারও 
জন্তরে আছেন, তুমি তীহারই ধ্যান কর। 
ন তস্য কাধ্যং করণঞ্চ বিদ্যতে 
'-ন তত সমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্ঠতে | 
পরান্য শক্তিবিবিধৈব জ্রয়ুতে 
স্বভাবিকী জ্ঞনবলক্রিয়। চ & 


9৯ | উপদেশরদ্বধ লা । 


অর্থাত পরমার কার্ধ্য ( শরীর ) নাই, করণ (ইন্দ্রিয় ) 
নাই। ভাহার সমান বা তাহা হইতে শ্রেষ্ঠ কোন পদার্থ নাই। 
তাহার একটী বিবিধরপ! স্বাভাবিকী শক্তি আছে। তাহ৷ 
জ্ঞান, বল এবং ক্রিয়ারূপ1। এই শ্রতিই ব্রন্ষের প্রকৃত স্বরূপ, 
নিয় করিতেছেন, এবং ইহার ছ।রাই ত্রন্ম যে জগতের বিবর্ত 
কারণ তাহা নিরূপিত হইল। ও 

হে প্রিয়! বস্তর বিবর্তক চারিটা ধর্ম আছে। বথা 
১। উপলক্ষণ ২1 উপরগ্রক ৩। উপচারক এবং ৪1 বিশেষণ। 
এই চারিটী, আপন আপন আশ্রয়কে অন্যান্য পদার্থ হইতে ভিন্ন 
রূপে বোধন করে। উপলক্ষণের লক্ষণ যথা--'কেহ দেব- 
দত্তের বাটী কোন্টী' এইরূপ প্রশ্ব করায়, উত্তরদাত! 
কহিলেন, দেবদত্বের কাকবং গৃহ জানিবে। প্রীশ্নকর্ত। দেবদস্তের 
াটী না পৌ'ছছাইতেই কাক উড়িয়! গেল ) কিন্তু জিজ্ঞাস 
দেব্দত্তের গৃহ অবগভ হইলেন । ইহার নাম উপলক্ষ । 

উপরগ্রকের লক্ষণ যথা--ষে ধন্ম ধর্মীকে ভাগ না করিয়] 
আপনার প্রভাব দ্বারা এক বল্তুকে অন্যান্ত বস্তব হইতে ভিম্নরূপে 
বোধন ক্করায় তাহার নাম উপরঞ্জক। যেমন--জবাপুষ্পের 
রক্কিম৷ জবাপুষ্পে থাকিয়া স্বকীয় প্রভা গুর্রমণিতে পতিত করে 
এবং এ প্রভাতারা শুরুমণিকে ভন্যান্ত পীত, নীল, হরিত 
প্রভৃতি নানাবর্পের মণি হইতে ভিন্ন করিয়া বোধন করায় । ইহারই 
নাম উপরঞ্রক । " | 

উপচারক লক্ষণ যথা --*ভ্রমাৎ প্রয়োগঃ” অর্থাৎ যে শ্লে 


'সংসায়বন্ধন-মুক্তি | ৪১ 


্রমদ্বারা এক পদার্থকে ন্যরূপে কন করা হয়, তাহার নাম 
উপচার যথা, গুরোহিতের প্রতি বলা হইল, “এ রাজ। 
ধাইতেছেন”। ইহারই নাম উপচার ॥। ..:..". 

বিশেষণ যথা--যে ধর্ম ধর্মী হই ভি না হইয়া ধরমীকে 
অস্যান্য পদার্থ হইতে ভিন্ন রূপে বোধন করায়, তাহার নাম 
বিশেষণ ব! লক্ষণ। যেমন দশৃঙ্গ শাসনাবতী গো” ইহা গরুর 
লক্ষণ । মহিষাদিতে অভিব্যাপ্তি নিরাসের জন্য শাসন পদ 
দেওয়া হইয়াছে । যাহাতে অতিব্যাপ্তি অব্যাপ্তি এবং অসম্ভব 
এই দৌধত্রয় না থাকে, তাহাকে শ্রেষ্ঠ লক্ষণ বল! ধায়, জার 
যাহাতে এই ভ্রিবিধদোষ মধ্যে কোন দোষ থাকে তাহাকে দুষ্ট 
লক্ষণ বলা হয়। যদি কেহ শূঙ্গপুচ্ছবতী গৌঃ ইহাকে গাভীর 
লক্ষণ বলে, তাহা হইলে গ্রাভীতে লক্গণ-্সনস্বয় হয়। কিন্ত 
এই লক্ষণ মহিষ হরিণ প্রভৃতি পশুতেও দেখা যায়। অতএব 
এই লক্ষণ অতিব্যাপ্তিরূপ দোষে দুঁধিত হইতেছে। লক্ষ্যে: 
দেশবৃত্তিহং অব্যাপ্ডিলক্ষণম্‌। যেমন গাভীর কপিলত্ব লক্ষণ ) 
এ লক্ষণ সমস্ত গাভীতে দেখা যায় না, কেবল গাভী-জাতির এক 
দেশ কপিল গাভীতেই দেখ যায়। অতএব ইহাতে অব্যাণ্ডি 
দোষ হইল। অসম্ভব দোষ যথা--লক্ষ্যমাত্রাবৃত্তিত্বে সতি 
লক্ষন্তরবৃত্তিতম্‌ অসন্তব্থং। যেমন--একশফত্ব গাভীর লক্ষণ, 
কিন্তু এ লক্ষণ গাভীতে দেখা যায় না, অশ্ব গর্ধভাদি পশুবৃন্দে 
দেখা যায়, অতএব ইহ! অঙস্তব লক্ষণ । : * 
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ব্রহ্মমন্বন্ধে ভিন্ন ভিন্ন আচাধ্যগণের 
মত-বিচার । 

অগ্রে সাংখ্য ম্যায় এবং নারদপঞ্চরাত্রমতাবলম্বী আচারধ্য- 
দিগের মত অতি সংক্ষেপে বর্ন করা ধাইতেছে। জানিয়! রাখ, 
বেদান্ত-দর্শনে শঙ্করাচার্ধ্য অদ্বৈতবাদী, মাধবাচাধ্য শুদ্ধান্বৈতবাদী 
এবং নারদপঞ্চরাত্রমতাবলম্বী রামানুজাচার্ধ্য বিশিষ্টাছ্বৈত- 
বাদী। এই ত্রিবিধ মতাবলন্বীদিগের মধ্যে অগ্রে রামানুজ 
আঁচার্য্ের মত বিচার করা যাইতেছে। প্রীরামানুজ-মতাবলম্থী 
বিশিষ্টাৈতবাদিগণ বলেন যে চি, অচিত, ব্রদ্ম বা ঈশ্বর এই 
তিন পদার্থ । চিৎ ও অচিৎ ব্রন্মের শরীর, এবং ব্রহ্ম শরীরা, 
অতএব ব্রঙ্গ চিদচিদ্বিশিষ্ট ; এই চিদচিদ্বিশিষ্ট ব্রহ্ম এক । 
তন্তিন্ন দ্বিতীয় কোন বস্তু নাই। হৈতা্বৈতবাদিগণ এ সম্বন্ধে 
এই ক্ধুপ বলেন- ক্রশ্ষা যদি চিদচিদৃবিশিষ্ট, তাহা হইলে বলিতে 
হইবে, ব্রহ্ম বিশেষ্য এবং চিৎ ও অচিত বিশেষণ । এখন 
বিশেষণের স্বভাবই এই যে, ইহ! নিল অধিষ্ঠান হইতে অন্যকে 
ব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথক করে। বেমন লোহিত পুম্প। এন্মলে 
বিশেষণ লৌহিত্য স্বাধিষ্ঠান পুষ্প হইতে নীলপীত প্রভৃতি 
*পুষ্পকে ব্যাবৃত করে। . চিৎ ও অচিশ যদি বিশেষণ হয়, তাহা 
হইলে এমন কোন পদার্থ থাক! চাই, য়ানহাকে এ চিৎ ও অচিৎ 
ব্যাবর্তন অর্থাৎ পৃথক করিতে পারে কিন্ত বিশিষ্টাদ্বৈতমতে 
পেরপ কোন পদার্থ নাই, কেন ন! তাহার! বলেন ঘে, চিত, 
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জচিও ও ব্রশ্ষ এই তিন-ভিল্ পদার্থ নাই, ইন্থার মধ্যে চিৎ ও 
চিত যদ্দি বিশেষণই হইল এবং ব্রন্ষ বিশেবা হইল, তাহ 
হইলে চিৎ ও অচিৎ কোন্‌: পদার্থ হইতে ভিন্ন এবং কোন্‌ 
' পদার্থকেই বা তাহারা নিজ হইতে ব্যাব্ত্ত করিতে পারে ? যদি 
না পারে, তাহা হইলে বিশেষণত্ব ব্যর্থ হইয়া পড়ে । অন্যান্*: 
বাদিগণ কি বলেন না বলেন, তাহা লইয়। এখানে অধিক আলো- 
চন! স্ববিধাজনক হইবে না এবং বিষয়টী আরও জটিল হইয়! 
উঠিবে। এজন্য যকিকিদ্দাত্র প্রসঙ্গক্রমে উল্লেখ করিয়! 
আলোচ্য দর্শনের অন্যান্য বিষয় আলোচনা! রুরিব | এখন ইহারা 
জগতের সৃষ্টি স্থিতি প্রলয় সম্বন্ধে কে কি বলেন, তাহার বিচার 
করা যাইতেছে, কেন না ইহাঘারা ভেদাভেদের যুক্তি পরিস্ফুট 
হইয়ে। অন্যান্য দর্শনের শ্যায় “নিদ্থার্ক বর্শনেও এই অতর্বণীয় 
বিচিত্র জগতের স্ষ্টি স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ ঈশ্বর ব! ব্রচ্ম। 
আমর। দেখিতে পাই, কোন একটা মাটার ঘট গ্রস্ত করিতে 
হইলে, তাহার উপাদান কারণ সৃত্তিকা এরং নিমিত্ত কারণ কুস্ত 
কারের প্রয়োজন । রল। বাহুল্য, (এই উপ্রাদান কারণ মৃত্তিক! 
& নিমিত্ত কারণ কুস্তকার পরস্পর রিভিল্ন ॥ এখন ঈশ্বর যদি 
এই জগতের স্ুষ্টি করিয়! থাকেন, তবে তাহার নিমিত্ত কারণ 
ঈশ্বর হইতে পারেন, কিন্তু তাহার উপাদান কারগ কি? কোন্‌ 
উপাদানে ঈশ্বর এই জগণ শ্ৃষ্ি করিলেন? যেমন ঘটের 
উৎপত্তি-স্ছলে তাহার নিমিত্ত কারণ কুস্তকার ও উপাদান কারণ 
সুত্বিকা পরস্পর বিভিষ্ন, গ্গতের উৎ্পতি-স্ছলেও সেরূপ 
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নিমিত্ত কারণ ও উপাদান কারণ ভিন্ন হইবে। সিমিপ্ত কারণই 
উপাদান কারণ হইতে পারে না। অতএব ঈশ্বর জগতের সৃষ্টি 
করিয়া থাকিলে তাহার উপাদান কি ? 
বৈদাস্তিকেরা বলেন, জগতের নিমিত্ত কারণ ও উপাদান 
কারণ উভয়ই ঈশ্বর । ইহাদের এ কথাটা: প্রথমতঃ অভুত ও . 
অযৌন্তিক বলিয়া মনে হইতে পারে, কিন্তু বন্ততঃ তাহা নহে। 
তাহারা বিনা যুক্তিতে এ মত প্রচার করেন নাই। -কার্যের 
উৎপত্তি তিন প্রকারে ব্যাখ্যাত হয়। যথা-_প্রথম-__সংঘাত 
অর্থাত সশ্মিলনের দ্বারা, যেমন পান চুণ খদির একত্র সংহত 
অর্থ সম্মিলিত হইলে লোহিত বর্ণ উত্পন্ন হয় । দ্বিতীয়-_ 
আরম্ত দ্বাঃ, যেমন তন্তরতে পূর্বে বস্ত্র থাকে নাঃ পরে অপরাপর 
কারণ উপস্থিত হইলে এ তন্ততেই বস আরন্ধ বা উত্পাদিত হঁয়। 
তন্তই কিছু বন্জ্র নহে, কেন ন। তন্তুর কার্য অন্য ; তন্তুদ্ধার! ভিন্ন 
কাধ্য করা যায় এবং বক্সের কার্য অন্য, বস্সের দ্বারা তিন্ন 
কার্য কর! হইয়া থাকে । তৃতীয়--পরিণাম দ্বারা, ছুগ্ধই 
দধিরূপে পরিণত হয় । ইহার মধ্যে প্রথম সংঘাতবাদ নাস্তিক 
গণের এবং দ্বিতীয় আরম্তবাদ নৈয়ায়িক ও বৈশেধষিকগণের | 
তাহারা এতাদৃশ কার্য কারণ ভাবকে সর্বত্র এঁ প্রকারে ব্যাধ্যা 
করিয়া থাকেন। যে সম্ত দর্শন বেদ-বচনের উপর প্রতিষ্ঠিত, 
তাহারা কেহই এঁ সংঘাতবাদ ও আরম্তবাদ স্বীকার করেন 
না। এ সম্বন্ধে শ্রুতি বচন ভিন্ন যুক্তিও অনেক আছে। ্‌ 
_ বৈদিক-দর্শনগুলি পরিণামবাঙ্গ স্বীকার করেন। (ছার 
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এ কথ! বলেন, তীহারা অদৈতবাদী শাঙ্কব-দর্শনকে ' অবৈদিক 
বলিয়া! শিষ্যদিগের নিকট ঘোষণা করেন. . এবং ন্বমতখগ্ুন- 
কারী মতাস্তরকেও অবৈদিক বলিতে কুষ্টিত হন না)।. অবশ্য 
এই পরিণাম শবের ব্যাখ্যা ভিন্ন আছে। সাং খ্োরাও 
পরিণামবাদী 7 ইহারা পরিণাম শব্দের যথাশ্রুত অর্থই গ্রহণ 
করেন। অর্থাৎ কোন বস্তর প্রকারান্তরে বিকারের নামই 
পরিণাম। যেমন দধি ছুঙ্ধের পরিণাম। এই পরিণামকে 
প্রকৃতি-পরিণাম বা স্বরূপ-্পরিণাম বলে। কিন্তু দৈভাগ্বেত- 
বাদিগণ বস্তুতঃ এরূপ পরিণাগ স্বীকার করেন না, করিতে 
পারেনও না। ব্রন্ষের প্রকৃতি-পরিণাম বা শ্বরূপ-পরিণাম 
হইতেই পারে না। ইহাদের পরিণাম শবের তাতপর্য্যার্থ শক্তি- 
রিক্ষেপ অর্থাৎ শক্তির প্রসারণ। ইছারা কিরপে এইরূপ 
সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছেন, তাহা একটু আলোচনা করিয়! 
দেখা যাউক, তাহা হইলেই এ কথাটা! পরিক্ষাররূপে বুঝ! 
বাইবে। ই'হ।র! ব্রন্মকে জগতের নিমিত্ত ও উপাদান উভয়ই 
স্বীকার করিয়া থাকেন। ইহা পূর্ক্বে বলা হইয়াছে । "“তৎ- 
সম্বন্ধে ই'হারা এইরূপ শুতি-প্রমাণ প্রদর্শন করিয়া থাকেন--. 
যাহ! হইতে সমস্ত ভূত জাত হইয়াছে, জাত হুইয়। যাহা দ্বার! 
জীবিত রহিয়াছে, এবং বিনাশকালে যাহাতে গমন করিয়! 
বিলীন হইয়া! থাকে, তাকে জানিতে ইচ্ছ! কর, তিনি ব্রন্ম, 
ট্ত্যাদি। ব্রজ্ম যে কেবল নিমিত-কারণ নহ্থেন, তিনি, যে 
নিয়িত্র-কারণের ন্তায় উপাদান-কারণঞ তাহা এই বেদান্তসূত্রই 
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প্রকাশ করিতেছে। «ন তন কাধ্যং করণঞ্চ বিদ্তাতে” ইত্যাদির. 
তাৎপর্য পুর্বেবই উক্ত হইয়াছে । একট ব্রহ্ম স্বজ্ঞান 
শক্তি্থার পরগতের বিবর্ত-কারণ, আর মায়াশক্ি লইয়! জগতের 
উপাদান কারণ। যেমন-_লৃ! বা মাকড়সা স্বনিশ্মিত জালের 
তানবিতান-ক্পকার্ধা সম্বন্ধে বিবর্ত-কারণ, আর লতার মুখে 
যে লালা নির্গত হয়, তাহা এ কার্য্যের অর্থাৎ এ জালের 
উপাদান কারণ এবং লতার যে জ্ঞান তাহা' নিমিত্ত কারণ। 
এইন্ধপ অনস্তশক্তিবিশিষ্ট পরব্রহ্ম জগতরূপ কার্য্ের উপাদান 
কারণ এবং নিমিত্ত কারণ। এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। 

শিষ্য | রামামুজীদি বৈষ্বদিগের মতে নিগুপণ বিশেষণ- 
শূন্য ব্রন্মোর প্রত্যক্ষ জ্ঞান হইতে পারে না। যেমন দেবদত্ব: , 
গৃহের কাক যদ্দি উপলক্ষণ না হয়, তাহা হইলে দেবার 
গৃহের জ্ঞান হইতে পারে না, এইরূপ বিশেষণবঞ্জিভ ত্রচ্গের 
সাক্ষাৎ হইতে পারে না। তাহ হইলে মুযুক্ষুর গতির কোন 
উপায় নাই ? 

গুরু । হেপ্রিয়! বরং সগুণ ব্রক্ষের প্রত্যক্ষ হয় না। 
প্রতাক্গ নিু৭ ব্রন্ষের হয়। দ্বৈতবাদী মন্দমতি নিগুণ ব্রঙ্গের 
্ব্পপ জানেন না, সাঁধন-চতুষ্টয়সম্পন্ন প্রমাতারই ইহা, 
জানিবার অধিকার আছে। অন্তের অধিকার নাই। দৈতবাদী4) 
অনধিকারী মগুব্যঙজাতিকে অধর্ম্মপথে চালাইয়া .অন্ধকূপে 
ফেলিধার জন্য, জগৎকে ঠকাইয়া খাইথার জন্য শুরু (সাজি 


থপিয়। আছে। 


রক্ষদনবন্ধে তি ভির ক্চার্ধযগণের মত-বিচার।. ৪৭ 


- সৎ শাস্ত্রে কি বলিতেছে দেখ-_. 
নিষিবশেষং পরং ব্রহ্ম সাক্ষাৎ করত নীশবরাঃ। 
যে মন্দাস্তেইভিধাস্তন্তে সবিশেষ-নিরূপশৈঃ ॥ 


অর্থাৎ শ্রুতি-স্মৃতি প্রভৃতি প্রমাণসকল ব্রহ্মকে নির্বর্বশেষ 
অর্থাৎ নিধিবকার নিরপ্রন ইত্যা্দি বলিয়! নির্দেশ করিতেছেন । 
আর যাহারা মন্দবৃদ্ধি, নির্বির্বশেষ ব্রহ্মকে সাক্ষা করিতে 
অসমর্থ; তাহার! লোকপ্রভারণার্থ নানা বিশেষণ দিয়া কথন 
করিতেছে । কিন্তু বিশেষণবিশিষ্ট ব্রক্মের সাক্ষাৎকার হয় 
না। অতএব সগুণব্রক্গেপাসকদিগের মত শ্রুতি-নিন্দিত ও 
অঙঙ্গত। প্রমাণ যথা--- 


ই “তথাপি ভূমন্‌ মহিমাগুণন্ত তে বিবোদ্ধ,মর্ত্যমলান্তরাত্মতিঃ 
অবিক্রিয়াৎ স্বানুভবাদরূপতো হানন্যবোধ্যাত্মতয়া ন চান্যথা” 
ভাগবত--৯৭ম হবন্ধ ১৪শ অঃ ৬ষ্ঠ শ্লেক। 
বাখ্যা।--হ ভূমন্‌্! যদিও সগুণ নিগুণ উভয় রূপই 
তোমার জেতয় বটে তথাপি প্রত্যাহ্হত ইন্দ্রিয় সকলঘ্বার 
অগ্ুণের মহিমা! সহজে জ্ঞান.গোচর হওয়া সম্ভব । যেহেতু 
ব্ক্মাকার অন্তঃকরণের বৃত্তিবার ব্রঙ্ষগত জীবের আবরণ-দোষ 
উফ হইলে স্বপ্রকাশ ব্রক্ম আপন! আপনি প্রকাশিত হন। 
এখানে ফলব্যাপ্ডির প্রয়োজন হয় না। আবরণ নষ্ট হইলেই 
“হং ব্রক্মা প্রি জ্ঞান সাধকের হাদয়ে উদিত হয়। এক্ষণে 
এই প্রমাণদারা নিশ্চয় হইল যে, নির্বিবশেষ অক্ষেরই সাক্ষাৎ 


চা 


৪৮ উপদেশরদ্মালা। 0 
কার হয়। বিশিষ্ট বর্ম সাক্ষাৎকারের অযোগ্য বসত ূ তাহার 
উপাসনা! করা বৃখা। 8 
দগুণ ব্রঙ্গের উপাপন! গানাবিধ, ২ ফলও নানাবিধ । & স্বগুণ 
বাদীদিগের ধূর্ততা-বিষয়ে প্রমাণ যথা. 
জন্মাপবাদং প্রোহঞ্চ তথা মিথ্যাতিতাষণম্‌। 
কামং ক্রোধং তখ। লৌভং পরদীরাতিমর্ষণং ॥ 
বীতংসঞ্চ মোহং রাগ্রং ছুক্রিয়া বিবিধাঃ,কলৌ। 
যে মন্দান্তেহভিধাশ্বাপ্তে বিশুদ্ধে পরমাত্ুনি॥ 
 ব্যাখ।।--মন্দবুদ্ধি ব্যক্তিগণ বিশুদ্ধ পরষাত্মাতে জন্ম 
কলঙ্ক, বৈরভাব, মিথ্যাভিভাষণ, কাম,' ক্রোধ, লোভ, পরস্্ী- 
ধর্ষণ, বীভতস-কার্ধয, মোহ, অনুরাগ, এবং অন্যানা নানাবিধ 
দুক্রিয়ার আরোপ করে। এইরূপে ভগবান্ভ্রীকষ্ের লীলা বীতে 
এ সকল দোষের আরোপ করিয়া থাকে। 


আষ্ঠ পরিছেহাদ। 

|, শ্রুতি যথা, "তশ্মাদ্‌ আত্মনঃ আকাশ; সন্ত: আকাশাৎ 
বাঘুঃ বায়োঃ অন্নিঃ অগ্নেরাপঃ অন্ত্ঃ পৃথিবী” ইত্যা্ি। অর্থাৎ 
টির পূর্ব সঙ্িদাননদ-ম্বরূপ ব্রহ্ম ও সব্ব-রজ-স্তম-সবরূপ মায়! 

. ছিলেন। এই দুইটা পদার্থ অনাদি, তন্মধ্যে ব্রদ্ধ অনন্ত ও 
মায়! সাস্ত) যেহেতু জ্ঞানতবারা মায়ার নাশ হয়। যেমন ঘটা 
কারের উপাদান মৃত্তিকা এবং মিমিত্ত-কারণ কুলাল প্রসিদ্ধ 
আছে, তেমনি এই অনস্ত দৃশ্যমান নামরূপবিশিষ্ট জগতের 
&উপাদান- “ধারণ মায়া এবং নিমিত-কারণ ব্রহ্ধ কল্পনা করা 
হইয়াছে। 


মায়া ও ব্রন্ব। 


প্রথমে প্রকৃতি ও পুরুষ হইতে আকাশের শট হয়। প্রকৃতি, 
ভাবিস্তা, ত্রিগুণা ইত্যাদি মায়ার নানাবিধ নাম আছে। 
আকাশে সত-চিতআনন্দ এই তিনটা প্রন্ষের গুগ, সত্ব রজঃ 
তম্গঃ এই তিন মায়ার গণ এবং নিজের গুণ শষ ( শবগুণ- 
টিমাকাশ ) আছে। আকাশ হইতে বায়ুর সৃষ্ট, বাযুতে আকাশের 
সাডগুণ ও নিজের প্পর্শগুগ আছে। বায়ু হইতে অগ্নির উৎপততি। 
অগ্নিভে বায়ুর আটখুণ ও নিজের রূপ-গুগ এরই মোট নয়টা 
 গু॥ আছে। অগ্নি হইতে জলের নৃটটি।.. জলে গলির নয়গুণ ও 


৫০ 7... উপদেশরত্বমাল|। 


নিজের মধুর গুণ আছে। জল হইতে পৃথিবীর রি 
পৃথিবীতে জলের দশগুণ ও নিজের গন্ধগুণ মোট এগারটা ুগ 
জাছে। এই পাঁচটাকে তন্মাত্রভৃত বলির! উল্লেখ করে।' এই 
পাঁচটা ব্যবহারের অযোগ্য ছিল, ইহার্দিগকে ব্যবহাক়ের যোগ্য এ 
করিবার জন্য এই ভূতপঞ্চকের পঞ্ধীকরণ কল্পনা! করা হইয়াছে। 
পর্ধীকরণ প্রক্রিয়া, যথা--দবিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধ প্রথমং 
পুনঃ ন্বংস্থমংশং পরিতাজ্য মিলনাৎ পঞ্চ পঞ্চতে ॥ ূ 
আকাশ 1* বায়ু ”* অগ্মি* জল ”* পৃথিবী ”* ১ আরাশ। 
বায়ু ॥০ আকাশ ৭৯ * %৯ ৮ ৮৯ ৮» ৮০৯০১ বায়ু। 
যাহার আট আম! অংশ আছে ভাহীই ভাহার বিশেষ নাম। 
*ততৈশিষ্ট্যা তত্বিশিম্”। মূল প্রকৃতি মায়! । সত্বশুদ্ধবিশুদ্ধাভ্যাং 
মায়াবিভেতি গীযতে । তত্র বিশ্বং বশীকৃত্য শ্যাৎ সর্বজ্ঞ; দ ঈশ্বর: ৪ 
অন্যবশগন্তান্ত তৈচিত্র্যাৎ অনেকধা । অর্থাৎ-_সত্বশুদ্ধ মায়া; 
মলিনসন্ব অবিষ্তা। | যেখানে সম্বাংশ অধিক ও রজ এবং তমোগুণ 
কম তাহার নাম সন্বশুদ্ধ মায়া) যেখানে তমোগুণ অধিক; 
রজঃ ও ত্বকে বশীভৃত্ত করিয়! আছে তাহার নাম অবিস্তা। : 
মায়া এক পদার্থ, অবিষ্তা নানাবিধ। যেমন পুম্পের নিকট 
স্ষটিকপাজ্ পাখিলে স্ফটিকপাব্র পুষ্পের বর্ণে রঞ্ডতিত 
হয়। সেইরূপ ব্রক্গাঞ্খিত মায়া পুষ্পরঞ্রিত স্ফষটিকপাত্রেরং 
্ায় ব্রদ্মের আভালে রঞ্জিত হইয়াছে । মায়া, এই মায়াতে 
জক্ষের আভাস আর অন্ধ এই তিনটা মিলিত হইয়া ঈশ্র- 
পর্ববাচ্য হয়েন। অবিষ্কা, উহ্বাতে ব্রঙ্গের আভাস ' ও. 


মার ও ব্রথা। €১' 

বরঙ্ধ এই তিনটা মিলিত হইয়া জীবপদবাচ্য হয়েন। মায়া 
ঈশ্বরের উপাধি, তাহা সমষ্টি ; অবিভা! জীবের উপাধি, তাহা 
ব্ষ্টি। যেমন বনবৃক্ষে ভে । বন বৃক্ষসমণ্তির নাম, বৃক্ষ একটা 
গাছের নাম । বৃক্ষ বন হইতে ভিন্ন নহে, কিন্তু বন বৃক্ষ হইতে 
ভিন্ন। এইরূপ ব্যাপ্য পদার্থ ক্ষুদ্র, সে ব্যাপক হইতে ভিন্ন 
হইতে পারে না। তেমনি ঈশ্বর বাপক, জীব ব্যাপ্য, শ্ৃতরাং 
, জীব ঈশ্বর হইতে ভিন্ন নছে, কিন্ত ঈশ্বর আীব হইতে ভিন্ন 
ঈশ্বর পদের অন্তর্গত যে চৈতন্য-জ্ঞানশ্বযপ ব্রহ্ম তাহ! কুলালের 
শ্বায় জগতের নিমিত্র-কারণ আর উশ্বর-পদের মধ্যবর্তী যে 
ষায়া বা প্রকৃতি তাহা স্বৃত্তিকার হ্যায় জগতের উপাদান কারণ। 
বেদবাস্তীরা শ্ত্টি সম্বন্ধে ঈশ্বরপদ্বাচযের মধ্যে জ্ঞানম্বরূপ 
ব্রক্ষকে বিবর্তকারণ' মায়াকে উপাদানকারণ কহেন। এই' 
নিমিতকারণ বিবর্তকারণ হইতে অভিন্ন । যেমন,--মাকড়সা- 
নির্মিত জাল। এ জালোতপত্তির বিষয়ে মাকড়সার শরীর জড়, 
ডাহা! জালের উপাদান কারণ আর মাকড়সার শরীরে যে জ্ঞান 
বা চৈতন্য আছে উহ! জালের নিমিত্ত কারণ। জাল জড় বা 
মায়িক পদার্থ উহাতে যে শিল্প ব! কারিগরী তাহ! মাঁকড়মার 
কান হইতে উৎপন্ন 1 মাকড়সা যেমন অভ্ঞানাংশে বা মায়াংশে 
জালের উপাদান কারণ আর ভ্ঞানাংশে উহার নিমিত্ত বা বিবর্ঘ, 
কারণ,সেইরাপ ঈশ্বরকে নষ্ট কার্ধ্ের সন্ধে বিবর্তাতিকগ নিমিত্- 
কারণ কল্পনা কর! হুইয়াছে। বৈদাস্তিকগণ এইকপই বলিয়া 
খাকেন। পূর্ব্বোক শুন্ধসন্বপ্রধান মানা! ঈশ্বরের শরীর বা কোষ । 


£র | . উপদেশরভবসাল| । 


মায়ারপ কোষে ঈশ্বর আবদ্ধ আছেন, কিন্তু মায় নচছ- 
পার্থ; তাহ! ঈশ্বরের জ্ঞানকে মলিন করিতে.পারে না । তিনি 
নিজের পূর্ণ জ্ঞান দ্বারা জগতের উৎপত্তি স্থিতি প্রলয় জানিতে- 
ছেন। আর যে মায়া ব্যষ্টি অংশে মলিনসন্ব অবিদ্বা, তাহা এ 
জীবের কোষ-স্বরূপ | তাহ তমঃ- প্রধান হওয়াতে জীবের জ্ঞান 
আচ্ছন্জ করিয়া রাখিয়াছে। জীব আপনার স্বূপকে জানিতে 
পারিতেছে না। জীব অরিষ্ামুগ্ধ কর্তৃব্যাকর্তবয-জ্ঞানহীন, কিসে 
বন্ধ হইব, কিলে মুক্ত হইব, তাহা বুঝিতে পারে না। রজ্জ,-. 
বন্ধ বানরের ম্যায় ধশ্দীধর্শারূপ রজ্জ,তে বন্ধ জীব জন্ম সৃত্যুরূপ 
দুঃখ-সাগরে মগজ হইয়া রহিয়াছে। | 


ইত্ত্রিয়সমুছ্ছের উৎপত্তি। . এ 
মায়ারচিভ পঞ্চতৃতের সত্বাংশ হইতে পাঁচটা জ্ঞানেক্টিয়ের 
উৎ্পতি হইয়াছে। 
আকাশের সন্বাংশ হইতে শ্রোত্র, তাহার কার্য শব্দজ্ঞান করা। 
বায়ুর ৮ ৪ স্পর্শ, % % শীতোষঃ প্রভৃতি 
স্পর্পজান করা। রা 
তেজের »৮» চক্ষু » ৮. রূপ ও রপী পদার্থ 
, দর্শন করা। | | ৪ 
জলের ৮৮ রসনা .*৬ রসামুডব করা) 


পৃথিবীর ৮» জ্বাণেত্রিয় ৮৮ হথশন্ধ ছুরি 
অনুন্তব করা । দি 


ইঞ্জিসমূহের উৎপত্তি ॥[ . . ৫৫ 


_ গঞ্চ জ্ানেক্রিয়ের সমর নাম অস্তকরণ। অস্তঃকরণ, 


মন বুদ্ধ চিত্ত অহককা় ভেদে চতুধিবধ। তল্মধ্যে সংশয় বিপরথাযা” 
ত্বক বৃত্তির নাম মন, নিশ্চয়াত্মক বৃত্তির নাম বুদ্ধি, ল্মরণাকার 
বৃত্তির নাম চিত্ত, গরবর্বাকার বৃত্তির নাম অহঙ্কার । সমর অন্ত 
করণ; বটি জ্ঞানেন্দরিয়। পঞ্চবিধ ভূতের রজোগ্তণ হইতে 
পঞচবিধ কর্সেজিয়ের সি হইয়াছে। যথা,-"বাক্‌, পাণি, পাদ, 
পায়ু, উপশ্থ। তন্মধ্যে বাঁক্‌ দ্বারা শবোচ্ঠারণ, পানি দ্বারা ধারণ, 


'পাঁদ ভ্বারা গমনাগমন, পায়ু থ্বার! মলত্যাগ, উপস্থ দ্বারা মুত 


ত্যাগ ও সংদারের উৎপত্তি হইয়া থাকে । কর্দেন্দ্িয়ের সমর্ির 
নাম প্রাণ। প্রাণও শ্থানভেদে পঞ্চবিধ। বখা,--নদি প্রাণাঃ 
. গুদেহপানাঃ .সমানাঃ নাভিসংস্থিভাঃ। উদানাঃ কণ্টদেশস্থাঃ 
 ক্যা্দীঃ সব্বশরীরগাঃ” | হ্ৃগত লায়ুর ঘারা নিশ্বাস প্রশ্বাস 
কার্য হয়, এবং অপাঁন বাধুর থারা উদরস্ছ বায়ু নিক্ষেপ করা 
হয়। সমান বায়ু নাভিগ্রস্থিতে অবস্থ।ন করিয়া প্রাণ ও অপান 
বায়ুকে আকর্ষণ করিয়৷ আছে,উহাতে তাহার! একেবারে বাছিরে 
. চলিয়া যাইতে পারে না। উদান বায়ুর কাধ্য উদগারাদি |. 
ব্যান বায়ু নখশিখা! পর্য্যস্ত সমস্ত শরীর ব্যাপ্ত হইয়া আছে। 

পঞ্চপ্রাণ, পঞ্চ জ্ঞানেন্তরিয় পঞ্চ কর্ধেন্দ্রিয় ও মন বুদ্ধি চিত্ত 
' ক্মহঙ্কার এই উঁনবিংশতি কলার নাম লিঙ্গশরীর বা সৃক্মমশরীর । 
মায়ার যে তমোগুণাংশ, ভাহা হইতে স্কুল, শরীরের সৃষ্টি 
হইয়াছে । স্ুল শরীরেই জন্মমৃত্যু জরা যি প্রভৃতি নানাবিধ 
প্লেশের অনুক্ব হয়। - 


কি 


48 উপধেশরত্মালা। সরা 
মলিন সত্বপ্রধান অবিষ্ভার নাম কারণ শরীর, জ্ঞান ভিন্ন 
ভাহার বিনাশ হয় ন1। কারণ শরীরের সম্ির নাম মায়া। 
লমট্ির অধিপতি চৈভন্তের নাম ঈশ্বর, লিঙ্গশরীরাভিমানী 
জীবের নাম তৈজস, লিঙ্গশরীরের সমপ্তির নাম সুক্ষ 
রঙ্মাণ্ড; তৈজনের সমট্টির নাম হিরণ্যগর্ভ বা ঙ্ষা। "ছু" 
শরীরাভিমানী জীবের নাম বিশ্ব আর স্থুলশরীরের সমগ্রির নাম 
র্গাণ্ড বিশ্বের সমঠির নাম বিরাট। ক্রক্গাণড চতুর্দশ ভাগে 
বিভক্ত | যথা,-ডূঃ ভূবঃ শ্বঃ মহঃ জন তপঃ সত্য-_সগন্যর্গ ; 
অতল, 'বিতল, সুতল, রলাভল, তলাভল, মহাতল, পাতাল এই 
পাটা সপ্ত পাতাল । এই চতুর্দশ ব্রন্মাপ্ডের মধ্যে অথণ্ডরূপে 
বিরাজমান যে ব্রঙ্গটৈতগ্ক তাহার নাম বিরাট পুরুষ । “বিবিধ %? 
রজত বিরাজতে প্রদীপ্যতে” ইতি বিরাট। এই বিরাট পুরু-. 
ষের উপাঁলন! পুরাণে উত্ত হইয়াছে, কিহা বেদে নাই, যেহেভু 
বিরাট প্রকৃতি প্রাকৃত পদার্থ সমূহ দ্বারা জড়িত চৈতন্ত ১ তাহা 
লগুগ মৃন্তি, তাহার ধ্যান হয় না, আর বেদাস্তমতে শ্রবণ মনন 
দিদিধ্যাসন এই ত্রিবিধ কার্ধ্যকে ক্রহ্ধসাক্ষাংকারের কারণ বলিক্কা 
উল্লেখ করা হইয়াছে। টি 

বাক্‌ প্ঁণি পাদ পানু উপস্থ এই পাঁচটা কণ্মেন্্িয়ের জখি- 
*্ঠাত্রী পাটা দেবতা | যথাঃ (১) বাগিশ্রিয়ের গেবতা সরস্বতী | * 
(২) পাণি বাঁ হন্তের দেবতা ইজ । যেমন দেবরাজ ইন্সর ব্পানি 
হইয়। সমূদায় বেবগণকে বক্ষা! করিয়! থাকেন এহং স্ইেজন 
দেবরাজ উপাধি পাইন্াছেন, সেইসপ হস্ত লমুদা় পরীরকে 


 বেযাস্তস্বন্ধে দৈতবাধিগণের মত। | ৫৫ 


রক্ষা করে হলিযা ইহা সকল ইঞ্জিয়ের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধি- 
কার করিয়া রহিয়াছে। (৩) পাের দেবতা ৰিষুঃট চরণের 
অধিষ্ঠাত্রী দেবত| বলিয়া লোকে গুরুজনের চরণ বন্দনা করিয়া 
চরণে প্রণত হইয়া থাকে। (৪) পায়ুর দেবতা যমরাজ। 
(৫) উপস্থের দেবতা প্রজাপতি | ইহ্াদিগকে ইন্দ্রিয়গণের রক্ষার 
নিথিত্ত শ্পরিকর্তা নিযুক্ত করিয়াছেন । মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা 
চন্্রমা, বুদ্ধির দেবতা বৃহস্পতি, চিত্তের দেবত৷ বাসুদেব, 
অহষ্কারের দেবতা রুদ্র । 


বেদান্তসশ্বন্ধে দ্বৈতবাদিগণের মত । 


“বেদান্তমতের সম্বন্ধে খৈভবাদীরা শ্রাভি-প্রমাণ দিয়া 
জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রদর্শন করিয়াছেন । শ্রুতি যথা - 
দৃপর্ণ। সযুজ1 সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষন্থজাতে, তয়োরন্যঃ 
পিপ্ললং স্বাদ্বত্তযনশ্নান্নষ্তোইতিচাকশীতি” ছুইটী পক্ষী সমান স্থান 
অধিকার করিয়া রহিয়াছে; ছুইটা বন্ধু একটী শরীর রূপ বৃক্ষকে 
অবলদ্ন করিয়া আছেন । এই দুটীর মধ্যে একজন সুখছুঃখাদি 

. ভোগ করিতেছে, আর একজন কেবল দর্শন করে মাত্র । এই 
) দুইটার. মধ্য যিনি কণ্মফলের ভোক্তা তিনি জীব) আর ঘিনি , 
জ্ষ্টামাত্র, তিনি কর্ম্বের ফলপ্রদাতা ঈশ্বর | এইরূপ জীব ও ঈশ্বরে 
যে ভেদ তাহা শ্রুতির দ্বারা স্থাপিত হইতেছে। বেদাত্বী -কহিতে- 
ছেন বে, ভেদবাদীয়! শ্রুতির ভাংপর্ঘ্য অবগত ন| হইয়। অভ. 


৫৬ রঃ উপদেশরত্বমালা 


বাদিনী রতি তেদার্থ কষ্পনা করিয়া, আপনি গছ এফং 
সমাজকেও ফাকি দিয়া ভুলাইতে ছে। 

শিষ্য। গুরো! অখগুচৈতস্থের মধ্যে একটা রোড ও 
অপর একটা ভোগ-প্রদাত! ইহা কিরূপে হইতে পারে? 


পঞ্চখ্যাতি এবং তৎসম্বন্ধে 
বৈদাস্তিকগণের মত। 


গুরু । হে প্রিয়, যেমন এক অখণ্ড আকাশ উপাধিতের- 
দ্বারা চতুধিবধ কল্লিত হইয়াছে, তেমনি এক অখণ্ড বর্ষ উপাধি, 
বারা চতুবিবভাগে বিভক্ত হইয়াছে । আকাশের ভেদ বথা--৫ 
ধটাকাশ,জলাকাশ, মঠাকাশ, অদ্রাকাশ | একটী ঘটের মধ্যস্থিত 
যেআকাশ, তাহার নাম ঘটাকাশ। জলের ভিতরে অজ্র- 
কষত্র“বিশিষ্ট যে নীলবর্ণ প্রভা, তাহ! জলাকাশ। মঠের ভিতর 
যে আকাশ, তাহা! মঠাকাশ। আর আকাশস্থিত মেঘ বা 
জলবিন্দু রাশির মধ্যে যে আকাশের প্রতিবিম্ব পড়ে, তাহাকে 
মেঘাকাশ বলে। উহ] দৃষ্টিগোচর নহে, কিন্তু অনুমান দ্বারা 
* উহা সপ্রমাণ করা যায়। নিরবচ্ছিন্ন আকাশের নাম মহ্থা ও 
কাশ। এই প্রকারে আকাশে যেরূপ উপাধিঘবারা ভেদ 
কল্পনা! হইয়াছে, তেমনি ন্ধেও উপাধি স্বার। ভেদ, কয়ন! হই- 
ছে । যেমন কনন্ত আকাশের কোন দেশে মেঘ উদ্দিত হইলে 


-পঞ্খ্যাতি এবং তৎসহ্ধে বৈহাস্িকগণের মত। ৫৭ 


ডাহার সাম নেখাবনির আকাশ হর, কেননি অনন্ত রর যে 
অংশে মায়া ও অবিষ্া উভয়ে আশ্রয় করিয়া খাকে; বর্গের 
সেই অংশকে কুটস্থ বরক্মা বলে। মায়া ও অবিদ্ভার আয়ে 
স্থিত ব্রন্ম চৈতম্যের নাম কুটস্ছ। 

ধন্য ও মনিব প্রতেকে বে সারা দিবি, হা পুর্বে 
উক্ত হইয়াছে । গুগাসত্ব মায়া, উক্ত মায়ান্থিত ব্রক্মপ্রতিবিদ্ব 
এবং কুটন্থ ব্রহ্ম এই তিন মিলিয়াই ঈশ্বর । মলিনস্বপ্রধাল 
অবিষ্া, তাহাতে অবস্থিত. কুটস্থ চৈতম্যের জাভাস এবং 
কূটস্থ ব্রহ্ম এই তিনটার সমষ্টির নাম জীব। কার্্যমাত্রের 
উৎপত্তির সাধক ব! কর্তা বুদ্ধি। কর্তৃত্ব এবং ভোক্তংস্ব উভয়ে 
এক পদার্থকে অবলম্বন করিয়া থাকে । হ্তরাং সকল কার্ধোর 
কর্ণ ও তাহাদের ফলভোক্তা বুদ্ধি একই। তাহা! হইলে কুট 
আভাস কেবল ফলপ্রদাত! হইতেছেন , জীবের অন্তর্গত জড়াংশই 
তোক্ত। ও কুটন্থ আভাস কেবল ত্রষ্টী। এইরূপ বিচার দ্বারা 
উপরোক্ত শ্রুতিতে কথিত দ্বিবিধ চৈতগ্তা সিদ্ধ হইল না। শুদ্ধ 
ব্রন্ষে উপাধি দ্বারা তিন প্রকার ভেদ কল্লিত হুইয়াছে, তাহা 
এই,--(১) জীব (২) ঈশ্বর (৩) কুটন্থ। আর নিরু- 
পাধিক চেতন্যের নাম ক্রক্গ। 

হেপ্রিয়! যে স্থলে রজ্জতে সপভ্রান্তি হয়, সে প্লে 
রজ্জ,র বিবিধ আংশের মধ্যে একটার নাম লামাগ্ত অংশ ও অপর- 
টার নাম বিশেধাংশ কল্পনা করা হইয়াছে। যাহা হইতে পদার্থের 
জ্ঞান এবং ভ্রম এই উভয়ই উৎপঙ্গ হয়, ভাহার নাম সামান্য 


৫৮ ১7. উিপদেশরদ্মালা। 


অংশ আর যাহার জ্ঞান হইলে আম নষ্ট হয়, তাহার নাম বিশে” 
যাংশ। ব্রঙ্গের চারিটা অংশ আছে । যথা সত, চিৎ, অথণ্ড- 
ও আনন্দ। এই অংশ-চতুটয়ের মধ্যে সং চিত এই দুই অংশ | 
সামান্যাংশ ॥ অখণ্ড ও আনন্দ এই ছুই অংশ বিশেধাংশ। 
বেখানে রজ্জ,তে সর্গভ্রান্তি হয়, সেখানে কোন আচার্ধা অসৎ. 
খ্যাতি, কেহ জত্মখ্যাতি, কেহ অন্তথাখ্যাতি, কেহ অধখ্যাতিথ্যাতি 
কেহ বা! অনিরব্চনীয় খ্যাতি শ্বীকারএিরেন। কিন্তু বৈধান্তিক-. 
গণ পূর্বেবোস্ত চারিটা খ্যাতি স্বীকার করেন না, কেখল 
'অনির্ধ্বচনীয় খ্যাতি স্বীকার করেন । . 

তাহার উদ্ধাহরণ, ধথা-_প্রথমে অঞস্তঃকরণের বৃত্তি নেত্রাদি 
ইন্জ্রিয়ের ঘারা বাহির হইয়া বিষয়াকারু ধারণ করে, অর্থাৎ 
ঘটাদির আকারবিশিষ্ট হয়। দস্তা ঘট-বিষয়ে প্সহং 
ঘটং ন জানামি” অর্থাৎ আমি ঘট জানি ন1 ইত্যাকার অভ্ঞান- 
রূপ আবরণ তিরোছিভ হইয়া যায়। পরে ঘটের জ্ঞান হয়। 
এখানে প্রকাশের আবশ্তক হয়, বিনা প্রাকাশে ঘটাদি 
পদার্থের প্রত্যক্ষ হয় না। যেশ্থানে রজ্জুতে অপ্্রম হয়, 
তথায় অন্তঃকরণের বৃত্তি নেত্রত্বার! বাহির হয়। জার রজ্ছুর সহিত 
ভাহার সন্দ্ধও হয়। পরম্ক ভিমিরাদিক দোষ থাকাতে রজ্জ,. 
'সমানাকার-বৃত্তি-স্বরূপ হয় না, এই. কারণে রজ্জত্বের আবরপ- ' 
কারী অভ্ঞানেরও বিনাশ হয় ন7া। এই. অঙ্জানের তিরোধান 
না হওয়ায় রজ্জ,স্বাযচ্ছিন্ন চৈতদ্কে অবিষ্তা। কুন্ধ হইয়া সর্পাকার 
"পরিণাম শ্াগুহয় । এই আবিষ্ভাকাধয সর্প বদি সৎ হয়, 


চন 


ৃ গঞ্খ্াতি এবং তৎস্ধে বৈধাত্িকগণের মত। ৫ ' 
তাহা হইলে রঁজ.র ঝ্ানগ্জারা -ভাহার বাধ হইবে না। কিন্ত ও 
এন্ছলে বাঁধ হইতেছে, একারণে লর্প সৎ নহে। জার বঙ্গ 
অনং হয়, তাহ! হইলে বন্ধাপুত্রের স্তায় তাহার প্রতীতিই 
হইতে পারে না, কিন্তু এন্হলে প্রতভীতি হইতেছে, এইহেতু উক্ত 
সর্প অসতও নহে । অতএব এ সর্প সৎও অসৎ হইতে সম্পূণ 
ভিন্ন হইয়া জনির্ব্বচনীয় লক্ষণাক্রাস্ত হুইভেছে। এইকপে 
শক্তিতে রৌপ্যাদিকের * ভ্রান্তিও অনির্বচনীয় . জানিবে । 
প্রতীতি অথব। সংশ্কার-বিশেষকে খাতি কহে । যেমন রভজ, 
সর্প অবিদ্ভার পরিণাম ; তেমনি সর্প-জ্ঞানরূপ বৃত্তিও অবিভভার- 
পরিণাম জানিবে, উহা! অস্তঃকরণের পরিণাম নহে। যেহে£ 


. যেমন রঙ্জর জ্ঞান রঞ্দন,সর্পের বাধক হয়, তেমনি রজ্জর্পের 


জ্ঞামেরও বাধক জানিবে। যদি রজ্জসর্পরূপ জ্ঞান অস্তঃ- 
করণের বৃত্তি হয়, তাহা হইলে রজ্জজ্ঞানত্বার! তাহার বাৰ 
হইতে প্রারে না, কিহ্তু বাধ .হইতেছে। ইহাতে জনও সর্পের 
গ্যায় অবিষ্ভার কাধ্য সং অসৎ হইতে বিলঙ্গণ অনির্ববচনীয় 
হয়। অতএব স্থিরীকৃত হইল যেঃ রজ্জপহিত চৈতন্য স্থিত 
তমোগুণ-প্রধান অবিষ্ভার অংশপরিপাম সর্প” আর সাক্ষি- 
চৈতন্যে স্থিত অবিষ্ভার সন্ধগুণের পরিণামবৃত্তিই জ্ঞান। বে 


) সময়ে রজ্দ, চৈতন্যের জবিস্ভার সর্পাকার পরিণাম খটে, এ" 


সময় সা্সী-ন্লাশ্রিত অধিষ্তার জ্ঞানাকার পরিণাম বৃন্ধিই জ্ঞান 
হয়। যেহেতু রজ্জ, চৈতসতাশ্রিত : অবিস্ভাতে ক্ষোতের নিমিত 
আছে; এ নিমিত্ত হইতেই লাঙ্গী-লাশ্রিত জবিস্তার : অংশে 
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নি বানর রে লপরমন্থলে র্াদিক 
বিষয় এবং তাহাদের জ্ঞান একই সময়ে উৎপন্ন হয় এবং রজু- 
প্রভৃতিক অধিষ্ঠানের জ্ঞান হইলে উতয়ের একই সময়ে নাশ 


হয়। এই প্রকার সর্পাদিক ভ্রমবিষয়ে বাঁ-অবিস্তার অংশ * 


সর্পাদিক বিষয়ের উপাদান কারণ, আর সাক্ষি-চেতনাশ্রিত 
আস্তর অবিদ্ভার অংশ আহাদের টান বৃত্তির উপাদান 
কারণ হয়। | 


সাক্ষিভাস্য এবং অধ্যাস। 


সগুণ সময়ে সাক্ষী-আশ্রিত অবস্তা, তমোগুণাংশ হস্তাস্াদি 
বিষয় রূপে পরিণত হয়, আর সেই অবিষ্ভার সত্বগুণাংশ জ্ঞানরূপ 
পরিণাম প্রাপ্ত হম্ব। এই হেতু ম্বপ্রকালে আস্তর অবিষ্ভা বিষয় 
এবং ছ্তান উভয়ের উপাদান কারণ হয়। এই কারণে বাহা- 
রঞজদুদর্পাদি ও আস্তর গজাশ্বাদি সাক্ষিভাস্য হইতেছে। 
প্রিয়! সাক্ষী অবিষ্ভার বৃত্তিঘ/রা যাহাকে প্রকাশ করে, 
তাহার নাম সাক্ষিভাস্য, আর রজ্জুপ্রভৃতিক বিষয়ে অনির্ব্চনীয় 
“সর্পাদ্দি এবং তাহার ভ্রমরূপ জ্ঞানকে অধ্যাস কছে। রজ্ছু- 
প্রভৃতি জড়-পদার্থের জ্ঞান অন্তঃকরণের বৃত্িন্ব্ূপ, এঁরূপ স্থলে 
আবরণ ভঙগ-বৃত্তির প্রয়োজন, আর লেই' আবরণ অজ্ঞানেরই 
সশজি। এইরূপ আবরণ. জড়ের আজিজ হয় নাঃ কিন্তু জড়ের 





সক্ষিতাসা এবং অধ্যান। ৬১ 
অধিষ্ঠানীভুত চেতনেরই আশ্রিত । চেতন ন্বরং প্রীকাশ-ন্বরূপ। 
তাহাতে আভাসের প্রয়োজন নাই । অস্তঃকরণ-বৃত্তিশ্থিভ চিদা- 
তাস-ভাগের প্রকাশরূপ ফলে রজ্জুজ্ঞান হয় এবং এইপ্রকার লর্পের 
নিবৃত্তি রজ্জ,জ্ঞান ছ্ারাই হইয়া! থাকে । আর রজ্ছ,সর্পের ভানও 
রজ্ছুর জ্ঞান দ্বারা নষ্ট হয়। এস্থলে পূর্বোস্ত রক্জর দুইটী- 
রূপ স্মরণ কর! কর্তব্য । তন্মধ্যে একটী সামান্যরূপ এবং অপরটা 
বিশেষরূপ, যে অংশের ভ্রাস্তিকালে হ্ভাৰ থাকে, তাঞার নাম 
সামাস্তাংশ ; ভাস্তিকালে যে অংশের জ্ঞান হয় না ও যাহার জ্ঞান 
হইলে ভ্রান্তি নষ্ট হয়, তাহ! বিশেষাংশ । তেমনি আত্মার ছুইটা 
স্বরূপ; একটী লামান্রূপ, অপরটা বিশেষরূপ। যথা “সচ্ডিৎ' 
ইহা ব্রদ্মের সামাম্যরূপ, ঝ্থার 'অসঙ্গকুটস্থ নিত্য মুক্ত' ইত্যাদি 
বিশেত্বরূপ। সচ্চিৎ আঁস্সাতে “আমি মনুষ্য, আমি শরীরী” 
ইত্যাদিরূপে যে মিথ্যাশরীরীর প্রতীত্তি হৃইয়! থাকে, ইহাই 
আত্মার সামান্যরূপ, আর এই মিথ্যা শরীরাভিমান দুরীকৃত 
হইলে "আমি মনুষ্য নহি, আমি শরীরী নহি” ইত্যাদিরূপ 
অভ্ঞানও দূরীভূত হয়। তখন নিঃসল্স, মুক্ত কুটস্থ যে জাস্মার 
প্রতীতি, তাহাই আত্মার বিশেষরূপ। লর্বববিধ ভ্রাস্তির সময়ে 
আত্মার সামান্করূপকে ভ্ঞান্তির আধার আর বিশেষন্ধপকে 
্রাস্তির অধিষ্ঠান কল্পনা করা হয়। যেমন সর্পের আশ্রয় রজ্জব 
এবং তাহার সামাগ্যাংশ সর্পের আধার, আর বিশেষ রজ্জ, 
স্বরূপ অংশ সর্পের ক্সরিষ্ঠান হয়, সেইদ্প মিথ্যা প্রপঞ্চের 
আশ্রয়ে আক্মার লতরূপ প্াাযান্ত অংশ প্রপঞ্জের স্লাধার আর 


ছি উপদেশর্ধযাল!। 


. অস্গকৃটস্থাদিক বিশেষযূপ অধিষ্ঠান হয়। এইরূপ আধার ও 
_ অআধিষ্ঠানের ভেদ কোন মুনি কল্পনা করিয়াছেন । 


শিব্য। গুরো! যদি আত্মা গ্রপঞ্চের আধার এবং অধিষ্ঠান 
হয়; তাহ! হইলে অবশ্যই জগতের দ্রষ্টা আত। হইতে ভিক্ন 
অঙ্থা কেহ হইবেন। কেন না, থে রজ্জ,কল্লিত সর্পের আধার 
ও অধিষ্ঠান, সেই রজ্জ, হইতে ভিন্ন সর্পের প্রা দেবনবত্প্রভৃতি 
প্রসিদ্ধ আছে। 

গুরু । হে প্রিয়! যেমন ন্বপ্নকল্িত অশ্বগজাদির অধিষ্ঠান 
সাক্ষিচেতনই ব্বপ্রকল্লিত পদার্থের গ্রষটা হয়, সেইরূপ জগন্রপ 
জমের অধিষ্ঠানকেই জগতের দ্রষ্টা জামিবে ॥ রজ্জ,কে সর্পের 
অধিষ্ঠানরূপে বর্ণনা কেবল স্ুল দৃষ্টির কার্ধ্য। সিদ্ধান্ত-মতে 
রজ্জুদর্পের অধিষ্ঠান সাক্ষিচেতন এবং দ্র্টাও সাঙ্গিচেতন, 1 
এইরূপ সর্বত্র কল্লিত পদার্থের অধিষ্ঠান এবং দ্রষ্টা সাক্ষিচেতনই 
হইয়া থাকে । হে প্রিয়! তোমার বুদ্ধিতে দংসাররূপ ছুঃখ 
জআন্তিঘোষ ছারা প্রতীত হইতেছে। মিথ্যা পদার্থের নিবৃত্তির 
ইচ্ছা কখনও হতে পারে না। যেমন কোন বাজীকর কোনও 
লোককে মন্ত্রশক্তির দ্বারায় শত্র দেখাই দিলে তাহাকে 
মারিবার জা উক্ত বাক্তি উদ্ভোগ করে না, তেমনি বিথ্যারূপ 
আ্পাতে মায়াঘার। কল্লিত সংসারের বিনাশের ইচ্ছা! ছয় লা।, 
হে প্রিয়! এই শৃঙ্টি অনস্যকাল ছইতে চলিয়া আসিতেছে । 
ইছায় ধো জ্ঞানী পুরুধ মু, অভ্জানী বন্ধ হয়। চেতন নিতা- 
যুক্ত, বিস্তার পরিণাম নানাবিধ হইড়েছে। তাহাতে টেনের 


কিক্ুপে ধ্যান কঙ্গিতে হয় । ডগ 


কিঞিগ্মাত্র ক্ষতি হয় না, চেতন লর্ববদা! আসঙ্গ একরল। আতা 
অস্যাবধি বন্ধও নছে-_মুক্ত ও নহে। আত্মার স্বরূপ নিত্যমুক্ত | 
ভূমি আপনাকে সর্ববদ। নিত্যমুক্ত জ্ঞান করিবে। ভূমি আকাশের 
্যায় নিরবির্বকার লঙ্গ-বিবঙ্ছিত মনে করিবে, 'অহং আরঙ্ষান্রি 
/জহং ব্রক্মাপ্রি” এই মন্ত্রের সর্বদা অপ করিবে, তাহা হইলে 
যেমন আরগুলা কুমবীয়া পোকার স্মরণ করিতে করিতে 
কুমরীয়া পোকার স্বরূপ হইয়! যায়, ( এ বিষয়ে কাহারও সন্দেহ 
নাই, অনেকেই দেখিয়াছেন) তগ্রপ তুমিও তরঙ্গের চিন্তা করিতে 
করিতে ব্রক্ষত্বর্ূপ প্রাপ্ত হইবে, এ বিষয়েআর তুমি সন্দেহ 
করিবে না। 


৬ 


সনঞ্তক্ম পন্সিচেচ্। 


কিরূপে ধ্যান করিতে হয় ? 


আন্মেতি তূপগচ্ছস্তি গ্রাহয়স্তি চ। ৩ 
ব্রঙ্গনমাংসা ৪ আঃ প্রথমপাদেয ৩য় হত । 
ব্যাখ্যা । যোগী পুরুষ খ্যানকালে “অহং ব্রচ্ম” এইরূপ 
ধ্যান করিবে? না আম! হইতে ভিগ্ল আমার স্বামী ঈপ্বর 
আছেন, এইরূপ ধ্যান করিবে? এখাদে ভাষ্যকার কহিতেছেন 
যে, অহং ব্রচ্ম এইরূগে ধ্যান করাই কর্তর্য। পরমেশরধ্যানের 
প্রকিয়া মধ্যে জাবাল মুনি আত্মরূপ অন্ধকে স্বীকার করিয়া- 


৪ উপদেশরত্বমাল|। 

ছেন। আর “তত্বমসি' “অহং ব্রঙ্গাণ্রি' ইত্যাদি মহাবাক্যসকল- 
জীবাক্মা ও পরমাজ্ার একতা স্বীকার করিয়াছেন । 

শিষ্য । গুরো “অহং ব্রহ্মান্মি” এই জ্ঞান, আভাস সহিত 
অস্তঃকরণের বৃত্তিতে হয়--কি কৃটস্ব আত্মাতে হয়? তাহা 
আমাকে দ্ুম্পউন্পপে বুঝাইয় দিউন। আতাস সহিত বৃত্তিতে 
যদি "অহং ভ্রহ্ধাশ্মি” জান হয়, তাহা হইলে, আভাস কর্ম 
হইতে ভিন্ন ও মিথ্যা পদ্দার্থ বলিয়া তাহাতে যেজ্ঞান হইবে, 
তাহাও মিথ্যান্বরূপই ইইবে। তাহা ঘ্বারা ছুঃখ সহিত মূল 
অবিষ্ভা, স্বরূপ-অজ্ঞানের নাশ হইতে পারে ন!। 
কারণ কৃটস্থ এবং ব্রহ্ম এই ছুইএ একতা আছে, কিন্ত 

আভাস.কৃটস্থ হইতে ভিন্ন ইহ! স্বীকার করা হইয়াছে। এই 
কারণে আভাসে "অহং ব্রক্ম” এই জ্ঞান যে ভ্রান্তিস্যরূপ, তাহ। 
স্বীকার করিতে হইবে। যেমন দর্প হইতে ভিন্ন রক্জ্‌তে সর্প- 
জ্ঞীন ভ্রান্তিয্ঞান, এই প্রকার আভাস্সংযুক্ত বুদ্ধিতে যে 
“হং ব্রন্মাশ্মি” জ্ঞান তাহ। যথার্থ হইতে পারে না। আর 
বগি “্জহং আক্গাশ্মি” জ্ঞানকে ভ্রাস্তিকপই স্বীকার করা যায়, 
ভাহ। হইলে এই দিথ্য। জানার! মিথ্যাজগতের বিনাশ হইবে 
না। কিন্তু যথার্থ জানহারাই মিথ্যা জগতের নিবৃত্তি ্বীকার 
* কর! হইয়াছে। যেমন রজ্জর বধার্থ জ্ঞানদ্বার। মিথ্যাসপের 
নির্ুত্তি হয়, তেমনি জাক্াক্ষে প্হং অজ্জাপ্সি” জ্ঞানদ্ার! মিথ্য 
জগতেয় বিনাশ হয়। 


চিদাভাসের সাতী অবন্থা!। 

গুরু । হেপ্রিয়! বুদ্ধিতে চিদ্নাভাসের সাতটী অবস্থার 
বিভাগ কর! হইয়াছে! তাহার মধ্যে "অহং ব্রক্মাশ্মি” ইত্যাকার 
জান হয়। অবস্থা বথা--(১) অজ্ঞান (২) আবরণ 
(৩) দ্বিবিধ-ভ্রান্তি জ্ঞান ( 8) পরোঙ্গজ্জান (৫) অপরোঙ্গজ্ঞান 
(৬)ভ্রাস্তিনাশ (৭) পরমানন্দ প্রাপ্তি । মমি রন্ম কি'? 
তাহ! জানি না, ইছার নাম অজ্ঞা্। ব্রহ্ম নাই, ব্রঙ্গের 
প্রভীতি নাই, এই ব্যবহারের হেতুকে আবরণ কছে। অর্থাৎ 
আবরণ দ্বারাই এইরূপ ব্যবহার হইয়। থাকে। হে প্রিয়! 
অজ্ঞানের ছিবিধ'শক্তি। একটী অসন্বাপাদক, আর একটার 
নাম , অভানাপাদক, * এই দুইটাকে আবরণ-শক্তি কছে। 
বথা, “ঘট নাই, এই প্রতীতিজনক শক্তির নাম অসত্বা- 
গাদক । আর “ঘটকে দেখিতেছি না' এইরূপ প্রতীতিজনক 
অঙ্কানের শক্তিকে অতানাপাদক কহে। অর্থাৎ দক্ষ নাই, 
এইরূপ ব্যবহার-জনক অজ্ঞানের শক্তিকে অসন্বাপাদক কহে। 
দ্রজ্গ প্রকাশ হইতেছে না” এই ব্যবহারের হেতুভূত অজ্ঞানের 
শক্তিকে অভানাপাদক শক্তি কহে। এই ছুইটা শক্তি ভ্রাস্তির 
(কারণ । এইজন্য জাতে জগ্ম, মৃতঃ গমনাগমন, পুগ্য-লাপ, , 
নুখ-ছুঃখ,। রোগ-শোক, নানাবিধ পীড়া, ভান বা প্রভীতি 
ইইভেছে। হে প্রিয়! জ্ঞান ছিবিধ, তত্মধ্যে একটির নাম 
পরো জাম, জার একটীয় নাম অপয়োক্ষ জ্ঞান । “জনি র্ষ” 


৬৬ সউইপষেশরগ্রমাল1। 


এইল্সপ জ্ঞানের নাম পরোক্ষজ্ঞান। আর অহং অক্ষ” একপ 

জানের নাম অপরোক্ষ জ্ঞান । 'ত্রক্ম নাই' এরূপ. নত্বাপাদক 

বৃত্তি ব্রচ্মের পরোক্ষ ভান দ্বারা নষ্ট হয় । আর পআহং ভ্রচ্ম” 

এরূপ অপরোক্ষ জ্ঞান, অভানাপাদক ব্বত্তির সছিত দকল 
ববিদ্যাজালের বিরোধী ব। বিনাশক জানিবে। এইছেতু “আমি 

ব্রক্ষকে জানি না” এই জঙ্ঞান, আর “তক্ম নাই, ত্রন্মের ভান 

না এবং আমি ত্রক্ম নহি' কিন্তু পুণ্যপাপাদির কর্তা এবং 
বুধ হুঃখাদির ভোক্তা « আমি জীব” এইরূপ অবিদ্যার জাল 

অপরোক্ষ জ্ঞান দ্বারা বিনষ্ট হয়। ভ্রান্তি নাশ হইলে ”আমাতে 

জন্ম নাই, মৃত্যু নাষ্ট, সুখ নাই, ছুঃখ নাই এবং আমি 

সঙ্চিৎ কৃটন্বশ্বরূপ ব্রহ্ম” ইত্যাকার জ্ঞান হয়। এই ভ্রাস্তি- 

নাশের নাম শোকনাশ জানিবে। হে প্রিয়! খন, তুমি 
দংশয়রহিত ক্রঙ্মজান লাভ করিবে, তখন জানিতে পারবে 

যে, প্জামি হৈত-বিষর্জিত ক্রক্মস্বরূপ আনন্দ” | ইহার নামই 

হর্য। এক্ষণে আতাসের এই সাতটা অবস্থার বর্ণনা! দ্বারা 

তোমার পূর্বেবাক্ত প্রশ্মেরও উত্তর দেওয়া ছুইল। 


্রন্ম, কুটস্থ এবং চিদাভাদের স্বরূপ । 


শিষ্য ছে গুযো ! কূটগ্থ এবং বন্ধ এই ুইটা অনি 
পার্থ; দায় আজান অন্ধ হইতে ভিজ পদার্থ । অন্ধ হইতে কিয় 


আধ কুট এবং চিকীভাসের টপ ।  খখ 


আভাস বিষয়ে “হং আকা এইকপ জ্ঞান হজে পারে না। 
মার *অহং আক্ষান্টিশ এইরূপ জ্ঞানও বর্থার্থ হইতে পারে নী। 
যেহেতু “অহং” শবেের অর্থে নিজের স্বরূপকে বৃঝায়। অর্থাৎ 
&যাহাকে “আমি” বল! যায়, তাহা আতালের স্বরূপ মিথ্যা 
পদার্থ ও ব্রন্ধ হইতে ভিন্ন। তাহাতে ব্রশ্মরূপ মে জ্ঞান, তাহা! 
মিথ্যা জ্ঞান। যেমন সর্প হইতে ভিন্ন যে রজ্জু, তাঙ্গাতে 
সর্পজ্ঞান মিথ্যাজ্ঞান বা ্রান্তিজঞান। আর ব্রচ্মত্ঞানকে 
আরন্তিজ্ঞান বলা যায় না । | 
গুরু। হে প্রিয়! “মহং ব্রশ্াপ্রি এই জ্ঞান বুদ্ধি সহিত 
আতাসেই হয়, কুট্ছে হয় না; কিন্তু তথাপি সেই আভাস কৃটন্ছ 
এবং নিজের স্বরূপ উভয়কে নিজ-আত্মাই জ্ঞান করিতেছে। 
ঈ অতএক কৃটপ্য এবং আভাস উ্তয়ই অহং শব্ঘীরা গৃহীত হয়, 
অর্থাৎ অহং শব্দ দ্বারা প্রভীত যে কুটগ্থ, তাহাকে সব্ধবপা ব্রক্ষোর 
সহিত অভিন্ন কর্পানা করা হইয়াঁছে। হে প্রিয়! যেন ঘটাকাশের 
এবং মহাকাশের সর্ধ্থা অভেদ জ্ঞান হইয়া ধাকে ; তেমনি 
কূটস্থের সহিত ব্রচ্ষেরও অভেদ জ্ঞান হইয়! থার্ঁক। যে বস্তর 
যাহার সহিত সর্ব অভেদ বোধ হয়; পেই বগ্তর সহিত 
তাহার মুখ্য সমীনাধিকরণ সম্বন্ধ জানিবে। যেমন,--ঘর্টাকাশের 
সহিত মহাকাশের সদ! অতেদ্দ রহিয়াছে এবং বোধ হয় মহা” 
কাশই ঘটাকাশ। এইপ্রকায় খটাকাশের সহিত মহাকাশের 
লর্গানাধিকরণ সন্বন্ধ । ' এইযূপ কৃটস্ের সহিত তরঙ্গের মুখ্য 
লমানাধিকরপ সন্ন্ধ জাদিবে। তাহাতে জং শকের বায 


্ি 


৮৮ উপদেশরবমাল। 


মে কুট, তাঁহার ব্রশ্মের সহিত সর্ধ্বখা অভেদ আছে। আনব 
“আহং শব্দবাচা আভাল বর্ষে নিজন্বরূপকে বাধিত করিয়া 
ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হয়। যেমন দর্পণে দৃষ্যমান মুখের প্রতিবিদ্ 
নিজস্বরূপকে বাধিত করিয়া, তাহার বিদ্ব অর্থাহ সুখ হইতে 
অভিন্নই হইয়। থাকে! এইজন্য বেদাস্তশান্তে ব্রজ্মের সহিত 
আভাসের বাঁধ সমানাধিকরণ রুখিত হইয়াছে । কোন পদার্থে 
স্বরূপ বাধ হইয়া অন্য কোন পদার্সের সহিত অভেদ্‌ হইলে তাহাকে 
বাধ সমানাধিকরণ বলা ঘায়। যেমন দর্খশপ্থ মুখের প্রতিব্ধি 


স্বয়ং বাধিত, হইয়া মুখের সহিত অভেদ হয় এবং প্রতীতি 


হর যে, পগ্রতিবিদ্ব মুখেরই দবরূপ, ইহা মুখ হইতে ভিন্ন নহে; 
টি আভাসম্কূপ বাধ হইয়া বরদ্মের সহিত অভেদ হয়। 
ব-জ্ঞানের বিষয়ে এইরূণ আমি-শব্রধাচ্য আভাষে যে.জ্ঞান, £' 
৫ রন্ষস্বরূপ। অতএব হে প্রিয়! “অহং ক্ষ” এইরূপ 
প্রতীতির বিষয়ীভৃত কুটস্মের রঙ্গের সহিত মুখ্য সমানাধিকরগ। 
সার আভাসের সহিত বাধ লমানাধিকরণ জানিবে। 
শিষ্য। গু! অং বৃত্বির বিষয়ে সাক্ষী চৈতন্ত এবং 
আভাস ভুইএর, জান হইতেছে, এখানে কৃটস্থ আর. আন্তাসের 
হান ক্রমে অর্থার ভিন্ন ভিন্ন কালে হইতেছে কিংবা পক 
কালেই হইতেছে? . রি 
গুরু। হে প্রিয় । একই কালে সাঙ্গী এবং জাভাল উত্তরের 
বৃদ্ধি বিষয়ে জ্ঞানি হয়। পূর্বোক্ত জ্ঞান-বিচার লন্বদ্ধে দান্চাল 
শব্দ তারা জন্তংকরণ লহিত জাভাষের গ্রহণ করিবে” এই হেতু 


বদ্ধ, কূটস্থ এবং চিনাভাসের স্বরূপ | নি 


অস্ধকেরণ সহিত যে আন্তাস, তাহা চেতন সাক্ষীর বিষয় হইয়া 
ভাত হয়। আর সাক্ষী স্বয়ং প্রকাশকপ, তাহার গবয়ংই ভান হয়। 
ঘটাছগিক জড় পদার্থের গ্রত্যক্ষের বিষয়ে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। 
ধথা,স্প্রুথম ঈর্শনেন্দ্িয় ও ঘট এই হুইএয় সংযোগ হয় । তখন 
চক্ষু বারা অন্তঃকরণের বৃত্তি বাহির হইয়া ঘটাফারবিশিষ্ট 
হইয়! থাকে । 

মুধালিক্ং যখ! তাং তলিভং জায়তে খা । 

বিপাদীনি ব্যধিচ্ছিগ্ তন্নিভং জায়তে তথা ॥ 


অর্থাৎ গলিত ভাঙ্র যেরূপ ছ'ঁচে টালী। যায়, তজ্প ছ'চের 
আকার ধারণ করে, তেমনি ঘটাদি পদার্থে সংলম চিতবৃততি 
ঘটার্দির আকারবিশিষ্ট হয়। এখানে অন্ভুঃকরণের পরিণাসের 
নাম বৃত্তি জানিবে। অন্তঃকরণ সন্বগুণের কার্য বলিয়া স্বচ্ছ 
পদার্থ, আর ঘট তমোগুণের কাধ বলিয়া জড়-স্বরূপ হয় | 
ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত | 

আর সাতটা অবস্থার প্রপঙ্গে যে জ্ঞানের আশ্রয় 
অস্তঃকরণ সহিত আস্াাস বল! হইন়াছে, তাহা অজ্ঞানের 
অভিমানী জানিবে। "আমি জীব” এইরূপ অভিমান অব্তঃকরণ 
লহিত আভাসে হয়, এই কারপে। াহাকে অজ্ঞানের আগ্রা" 
বল! হইয়াছে ; কিন্তু অন্তঠকরণ এবং আতাগ , উভয়ে চৈতষ্ঠা- 
শ্রিত। আজান সহিত জন্তঃকরণ অভজ্ঞানের আঞ্জয় হইতে 
পারে না, কারণ আন্তান সহিত অব্কেগণ অভঞানের কা্যি। 


রও : উপ্দেশররমাঁল| | 


যে খাঙ্থার কার্ধ্য, তাহাকে তাহার আত্রয় বলা যায় না। অভ্এব : 
চৈতন্যই অদ্ানের অধিষ্ঠানকূপ আগ্রা জারিবে। জার অজ্ঞান 
চৈতন্তকেই আচ্কাদন করিতেছে? এই অর্জানক্কৃত জাবরণ 
জড়বস্তকে জাচ্ছাদন করিতেছে বলা যায় না। যেহেতু জড়বন্ত 
্বরূপতই জড়ম্বরপে আবৃত রহিয়াছে । তাহাতে অজ্তঞানকৃত 
আবরণের প্রয়োজন নাই। এবংবিধ.অগ্তকানের আশ্রয় এবং. বিষয় 
চৈতন্তকেই লগানিবে। যেমন গৃহের মধ্যস্থিত অন্ধকার গৃহকেই 
সলিন করিয়া! রাখে, অস্যকে.নহে, সেইলপ চৈতত্যাশ্রিত অজ্ঞান 
চৈতন্কেই আবৃত করিয়া রাখে । উক্ত. চৈতস্তাঙ্মিত অজ্ঞান 
জন্যট ঘটাদি শ্বতঃ প্রকাশ-রহিত' ছড়রূপে সুষ্ট হইয়াছে । 
তমোগুপ প্রপ্রান অজ্ঞান হইতে ছুতের উৎপততি-দার ঘটাদির ও) 
উৎপত্তি হইয়াছে।, আর ঘটাদির অধিষ্ঠান চৈতন্যাশ্রিত অজ্ঞান : 
চৈতন্তকে আচ্ছাদিত করিয়া ্বস্ভাবতঃ আবৃত “ঘটাদিকেও 
জারুত করিতেছে। হস্তপি স্বহঃ জাবুত ঘটাদিকে জ্ঞানের 
পনরায় আবুড় করিবার প্রয়োজন হয় না, তথাপি আবরণকারী 
প্রয়োজনের ক্মপেক্ষ! করে না। অনারৃত রস্বর ম্যায় আবরণ- 
িশিউকেও আরুত করিয়া রামে। অধান দ্বারা আবৃত ঘটাদির 
ব্যাপক জন্তঃকব্রণের জাভাস-রিশিষট টাকার বৃত্তির বৃত্তিভাগ 
দ্বারা ঘটের আবরণ দুরীকৃত হইয়া থাকে, আর বৃত্তির মধান্থিত” 
'চেতনাভানদনূপস্কাগ দ্বারা ঘট প্রকাশিত হয়। এইরূপ বহি- 
জগতের প্রজক্ষজ্ঞান সম্বন্ধে বৃত্তি এবং আভান উভয়ই উপযোগী 
নজানিবে। হেমদ জন্ধকারময়দ্ছালে ঘধি কোন বন্ত আবরণ 


বধ, কট এবং, দাতাদের রগ । 0৯৯ 


ঘায়া আবৃত থাকে, তবে দশ্ুত্বারা এ আবরগকে সরাইয়া 
দিলেও প্রদীপালোক ব্যতিরেকে" উহাকে জানিতে পারা যায় 
মা, দেইক্প অজ্ঞানাবরণ বারা ্বটাদি আবৃত থাকায় উচ্ছার 
জঅবরণকে বৃতিন্বপ দণ্ড ছারা সরাইয়! . দিলেও 'বৃততিশ্থ 
চৈতন্ত ব্যতিরেকে উহাদের প্রকাশ হইভে পারে না। 
লস ঘটাদির আবরণ ন্‌ হইলে, বৃত্িস্থ চৈতন্য 
দ্বারা “অয়ং ঘট”. এইরূপ জ্ঞান হয়। 

বু কট চিদাভাসো দ্বাবেব ব্যাপ্ন। তে! ঘটং। 

তত্রাজ্ঞানং ধিয়! নশ্যে্ভাদেন 'ঘটঃ স্কংরে ৪ 


অর্থাৎ ঘটে চক্ষুর সম্বন্ধ হইলে চক্ষুর বৃত্তিরারা আভাস 
সহিত অন্তঃকরণের বৃত্তি নিরগতি হইয়া ঘটকে আবৃত করে। 
এই বৃত্তিবার! ঘটের আবরণ-্থরূপ অজ্ঞান নষ্ট হয় এবং জভাদ 
চৈতত্যদ্বারা ঘটের প্রতক্ষ হয়। এইরূপে বৃত্তিব্যাপ্তি এবং 
ফলব্যাপ্তি এই দুইটা বাহাপদার্থের জ্ঞানের উপযোগী । আর 
চৈতন্যন্থরূপ আত্মার প্রত্যঙ্ষস্থলে বৃততিব্যাপ্ডির, প্রায়োন আছে, 
কিন্তু ফলব্যাপ্টির প্রয়োজন নাই। যেমন পাত্রাধৃত প্রদীপের 
আবরণ ভঙ্গ করিলেই প্রদীপ হ্বয়ং প্রকাশমান হয়, অন্য 
প্রকাশকের আবশ্যক হয় না, তেমনি-.. * 


ব্রক্ষপ্যজ্ঞাননাশায় বৃত্বিব্যাপ্তিরপেক্ষ্যাতে | . 
.. স্বয়ং প্রকাশযানস্বাৎ নাভাসন্ত্র যুজ্যতে ॥ 
অর্থাৎ গ্ত্রন্থাহং ন জানাঙমি” ইত্যাকারক যে অজ্ঞান ব্রক্ষকে 


গং .. উপদেশররদাল! । 


আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে, ইছার বিনাশের জন্য অন্ধাকারা- 
কারিত অস্তঃকরণের বৃত্তির প্রয়োজন জ্গাছে। ৃষধিার! গত 
অজ্ঞানাবরণ নষ্ট হইলে ক্রক্ধ প্রদীপের ন্যায় য়ং প্রকাশ্থরগ 
হয়, তাহাতে ফলব্যাপ্ডিনূপ চিদাভাষের, আরশ্যকত। হয় না। 
বেমন দলশমপুরুষের শমপুরুখবিষয়ে রানি হওয়াতে, নানাবিধ 
ক্লেশ সন্তোগ করিতেছিল, পরে কোন ঘয়াষান্‌ পুরুষ কহিল, 
“দশমত্বমসি” এই বাকা: শ্রাবণে 'ঈশমপুক্ুষের শব্দ শবপদ্ধারা 
দশমপুরুষের দশমপুরুষবিষয়ে. প্রত্যক্ষজ্জাদ হইয়াছিল, তেমনি 
গুরুমুখে “অয়দ্‌ আত্মা বক্ষ” এই মহাবাক্যের শ্রাবণে সাধকের 
হ্দয়ে আতাসবিশিষট ব্রক্জাকারাকারিত বৃত্তি উদিত হয়। তাহার 
দ্বার ব্রক্মগত ভ্রান্তি নউ হইলে “জহং ব্রক্গান্মি* ইত্যাকারক 
প্রত্ক্ষজ্ঞানের উদয় হয়।. এই বেদান্তের পরম সিদ্ধাস্ত 
সোমার নিকটে নানা উদাহরণ ছার! প্রকাশ কর! হইল । 


অভঙ্ম পল্সিচেছেদ। 

শিষ্য। (১) হেতগবন্! আমি কে? আমি শরীর-ম্বরূপ, 
না শরীর ছইতে ভিন্ন কোন বস্তু ? শরীরে, আমি মনুষ্য এবং 
আমার শরীর এইরূপ ছুই প্রকার জ্ঞান হইতেছে । এইহেতু 
সংশর হইতেছে । যদি আপনি বলেন যে, আমি শরীর হইতে 
ভিন্ন, তাহ। হইলে আমি কর্তা, তোক্কা কিংবা কণ্মরহিত ? 
যদি কর্মারছিত বলেন, তাহা হইলে জমি সম্পূর্ণ শরীর এক 
ন৷ নানাপ্রকার ? 

(২) এই দৃশ্ঠমান জগতের কোন কর্তা আছে? না জাপন! 
আপনি হইতেছে ? বদি কর্তা আছে বলেন, তাহা! হইলে জীব 
কর্বা 'নাঁ ঈশ্বর কর্তা ?'যদদি ঈশ্বর কর্তা বলেন, তাহা হইলে 
ঈশ্বর একদেশে আছেন না ব্যাপকরূপে আছেন? যদি 
ব্যাপকরূপে থাকেন, তাহা হইলে যেমন বাপক আকাশ 
হইতে জীব ভিন্ন বস্ত, তেমনি ঈশ্বর হইতে জীব ভিল্ল কি 
অভির বসত ? 

(৩) হে গুরে!! মুক্কির হেতু জ্ঞান গথবা ব্দখ বা 
উপাসনা? না জ্ঞানকপ্দম উভয়, অথবা! কম্ম উপাসনা উতয় 
অথবা জ্ঞান উপাসনা! ? 


জীব ও ব্রন্মের ত্বরূপ। 


গুরু ।(১ষ প্রশ্ের উত্তর) হে প্রিয় ! তুমি সন্চিদানব্দন্বয়প 
শরীর হতে ভিল্ন। যেহেতু শরীর অসতরূপ, জড়রুণ, দুঃখরণ। 


রি 


রঃ 


48 . উপদোশরতমাল!। 


আর তুমি কর্তা'ভোক্তাও নহ। যে ছুঃখ-নিবৃত্তির এবং 
দুখের প্রাপ্তির জন্য কর্ম করে, সে কর্তা।. তোমাতে দুঃখ 
নাই, এইহেতু তুমি ছুঃখ-নিবৃত্তির জন্ত কর্দোর কর্তা নহ। তুমি 
আনন্দ-ম্বরূপ। যেহেতু স্থখ-প্রাণ্থির নিমিত্ত কণ্মকর্তাও নহ। 
যে কর্মকর্তা হয়, সেই ভোক্ক। হয়। তুমি কর্তাও নহ, ভোক্তা 
নহ। হেপ্রিয়! শুল এবং সুক্ষা শরীরই পুণ্যপাপজনক 
কর্মের কর্তা এবং দৃখ-ঢ;খের ভোস্ত। হয়। তুমি নহ 
ভুমি শরীরদয়ের সা্িসবরূপ। এই কারণে আত্মা এক। 
তাতে নানাস্ব নাই। রদি' আত্ম কর্ত। ও ভোক্তা হয়, তবে 
সে নান! হইতে পারে 1 যেমন,২-কোন জীব স্থখ, কোন 
জীব দুঃখী দেখ! যাইতেছে, যদি কর্ত/ভোক্তা একই জীব) | 
তাহা হইলে এক জীবের সুখ বা দুঃখ হইলে সকল জীবই হুখী 
বা দুঃখী হইতে পারে, কিন্তু তাহা হয় না; এইহেতু ভোক্তার 
নানান্ব কল্পনা কর! হইয়াছে । আত্মাতে নানাত্ব নাই, ভোক্ক, 
'লাই। এই অদ্য আত্মা এক। | 

দ্বিতীয় প্রষ্কের উত্তর £--হে প্রিয়! মায়ামুক্ক চৈত্ের 
নাম ঈশ্বর। তিনি জগতের উৎপত্তি, স্থিতি ও লয় করিতেছেন। 
ভুষি মনে করিডেছ যে, জগতের কোন কর্বা নাই, তাস 
“নছে। . জগতের কর্তা ঈশ্বর। আর যে তুমি মনে করিতেছ, 
রা আপন! লাপনি হডেছে। তাহা নহে; কর্তা ব্যতিরেকে 

দি কার্য ছইত, ভাহ! হইলে কুন্তকাঁর ব্যতিরেকে” ঘট 

বং তস্ধহায় ব/তিদেকে পট এবং চিত্রকার ব্যতিরেকে চিত্র, 


চি 


লীর ও বন্ধের নপগ । | নঃ 


বৃক্ষ হাতিরেকে ফল, লঙ! ব্যতিরেকে পুষ্প হইত । আর 
যে জগতের কর্ত।, লে জগতের কার্ধ্য এবং কারণ : উত্তয়েরই 
জ্ঞাত । এইছেতু জগতের কর্তা সর্বজ্ঞ এরং সব্র্বশক্তিমান্‌ 
জানিবে। হে প্রিয়! জল্ল শক্তিমান জীবকে যর্দি জগতের 
কর্তা মনে কর; তবে তাহা সম্পূর্ণ ভ্রম। কেন না 
জীবের স্ষ্টির কথা যনে করিবারও ক্ষমত! নাই, কাধ্যে 
প্রিণন্ত করা ত' দূরের কথা । হে প্রিন্ব! অদ্ভুত জগতের কণ্ঠ 
অন্ভুত শক্কিমান্‌ স্বতন্ত্র ঈশ্বর আছেন । বাহার জল্প শক্তি, 


সে পরাধীন ॥ যিনি সব্বশক্তিমান্, তিনি পরাধীন নছেন, 


তিনি স্বতন্র। এইরূপ সব্র্ধশক্তি'মান্‌ সর্বজ্ঞ স্বতন্তর-পুরুষের 
নাম ঈশ্বর। আর অল্গুজ্ঞ অল্প শক্তিমান্‌ পরাধীন পুরুষের নাম 
জীর। হে প্রিয়! অল্লঙ্ত্বাদি জীবের প্রকৃত ধর্মী লছে, তাহা 
অবিষ্ভাকত মিথ্যারূপ জানিবে। জীৰে যে সুখ-ছুঃখাদি-প্রতীতি 
হইতেছে, তাহ! অবিষ্ভাকৃত দ্রান্তিমাত্র জানিবে। এই ভ্রান্তি 
রীশ্বরে নাই । আর সর্বজ্জত্বাদি গুণও ঈশ্বরে মায়াকৃত জানিবে। 
'এইন্দপ বিচারে দিদ্ধ হইল যে. জগাুর কর্তা জীব নছে। আর 
জগৎ আপনা আপনি উৎপক্প হয় না । 'সেই ঈশ্বর জগতের 
একদেশে রাজার ম্যায় স্থিত নহেন, তিনি সর্ধর্যাপক | বঙ্গি 
৪কদেশে স্থিত ম্বনে কর, তাহা! হইলে ফে বন্তর দ্নেশকৃত তস্ত 
ছে, তাহার কালরুত অন্তও থাকিবে 1, বাহায় দেশকুত 
ক্লালকৃত অন্ত জাছে, ভাঙা! নিত্য ।.. যাহা আনিত, তাহার 
কুর্থা হইতে জা হয় ) রি ইশ্বরের দেশকৃত কাগকৃত জন্ম 


খিঠ : উপদেশরদাগা | 
স্বীকার কর; তাহা হইলে তাহার বর্তও স্বীকার করিতে হইবে 
কিন্তু ঈশ্বরের কর্তা সম্ভব নহে । বদিঈশ্বরের কর্তা ঈশ্বরকেই মান ; 
তাহা হইলে আত্মাশ্রর় দোষ হয়। যেমন স্বয়ং ক্রিরার কর্ত। এবং 
জ্বয়ংই ক্রিয়ার কণ্ম, এইরপ স্বীকার করিলে আত্মাশ্রর় দোষ 
ঘটিয়া থাকে হে প্রিয়! প্রথম ঈশ্বর, তাহার পুর্বে হি তীয় 
ঈশ্বর স্বীকার কর, তাহ! হইলে অন্যোন্তাশ্রয়. দোষ হুয়। 
(এইবূপ বিচার অত্যন্ত জটিল বলিয়া ত্যাগ করা হইল)। অতএব 
ঈশ্বরের কেহ কর্থা থাকিতে পারে না। হে শ্রিয়। ব্যাপক 
ঈশরের এবং জীবের স্বন্ূপবিধয়ে ভে নাই। কিন্তু উপাধিছার! 
তে কল্পিত হইয়াছে । অবচ্ছেদকবাদ-বাদীর মঙ্ডে সায়াবিশিষ 
চৈতন্ত ঈশ্বর, অবিস্ত বিশিষ্ট চৈতন্তের লাম জীব। 
জাভানবাদবাদীর মতে মায়া এবং আভাস-বিশিষ্ট চৈতস্চ 
ঈশ্বর। আর জাভাস সহিত অবিষ্কা-বিশিষ্ট চৈতশ্টের না জীব 
কল্পন! কর। হইঝ্রাছে। আভাসবাদবাহীর মতে আভাস সহিত 
অবিস্তা এবং মায়ার ভেদ আছে। কিন্তু চেতনের ভেদ নাই। 
অবচ্ছেদবাহীর মতে বিভা এবং মায়ার পোদ আছে; কিন্ত 
স্বরূপে চেতনের ভেদ নাই। আর জানে চেতনের  গ্রতি- 
বিশ্বকে জীব কহে এবং বিশ্বকে ঈশ্বর কছে। এ পক্ষেও চেতনের 
'্বয়াপে ভেদ মাই । একই চেতনে জীবন্ব ঈশবরত্ব: কল্পনা করা 
হয়। এইকপ জগতের কর্তা ঈশ্খর নিদ্ধ হইল। ঈশ্বর ব্যাপক 
ক্মার জীব ব্যাপা। ইহাতে বিশেষগ মার ভেদ বআছে। কিছ 
কপ ভেষ দাই ।. | 


পম 
মুক্তি হেতু । . 


তৃতীয় প্রচ্জের উত্তর-ছে প্রিয় ! কন্দমবা উপাসনা যুক্তির 
হেতু হইতে পারে না। জ্ঞানই মুক্তির হেতু জানিবে। আক্ম- 
বিষয়ে বন্ধনিবৃত্িরূপ মোক্ষজ্ঞানদ্বার। লন্ক হইতে পারে না 
ভাহা কর্ত্ম বা উপাসনা ঘারাই লঙ্গ হয়, ইহ সভ্য বটে, কিন্তু সে 
বন্ধ জত্মাতে সত্যন্ধপ নহে। রজ্জ,তে সপ্গের গ্যায় কল্লিতমাত্র 
জানিবে। এই মিথ্যাবন্ধের নিবৃত্বি অধিষ্ঠান জ্ঞানদ্বারা হইতে 
থাকে। কর্ম বা উপানাদ্বারা হয় না। যেমন রজ্জ,তে সর্প- 
দ্রাস্তি কোন কর্তারা ন$ হয় না; কেবল রঞ্জ,র জ্ঞানদরা 
।বূরীতৃতু হয়, তেমনি “আত্মার অজ্ঞানদ্বারা যে প্রতীতিবন্ধ, 
তাহার জ্ঞান এবং অজ্জান আত্মার জানদ্বারাই দূরীডৃত হয়। 
বদি মোক্ষকে কর্ধের ফল বল! যায়, তাহা হইলে মোক্ষকে 
অনিত্য বলা হয়। মোক্ষ অনিত্য হইলে তাহার লাভের জন্য 
সাধকের প্রবৃত্তি হইবে না। যেমন কৃষিরূপ কর্মের ফল ধান্যাদি 
জনিত্য, তেমনি যজ্ঞাদি কর্মের ফল ন্বর্থীদি অনিত্য । তেমনি 
মোক্ষ যদ্দি কার্ষে;র ফল হয়, তাহ! হইলে তাহাও অনিত্য 
॥হইবে। এইফেছু মোক্ষকে কর্মফল বল্লা বায় না। হদি 
মোক্ষকে উপাসনার ফল স্বীকার কর,ভাহ! হইলে মোক্ষ অনিপ্তা 
হইবে। কারণ উপাসনা মানসিক কর্ম) অরি কর্পের ফর 
সবনিত্য। এমেতু যোক্ষ উপাসনারপ কপ্টেরও ফল নছে। 


৭৮ ৃ উপদেশররমালা | 


হে প্রিন্ন ! বেদান্ত-শ্রবণও মুক্তির হেতু নহে, কিন্তু আখ, নিতা- 

মুক্ত। তাহাতে কিঝ্িম্সাত্রও কর্তব্য নাই $ এই স্বয়পি 
কথা জানিবার নিিত্ব নাম্বার শ্রবণ-বিধি+. কথিত ছইয়াছে। 
অর্থাৎ এই তন জানিলে আত্মাতে কর্তব্যতারপ জ্ান্তি মুরীভূত 
হয়। আর. বেদান্ত-শ্রুবপানস্তর যাহার. কর্তবা প্রভীতি হয়, সে' 
তত বন্ত জানিতে পারে নাই। অনর্থের নিবৃত্তি এবং আনন্দের 
প্রাপ্তিই বেদাস্ত-শ্রুবণের ফল জানিবে। এইহেতু মুক্তির 
বিষয়ে কর্মের উপযোগিতা নাই। কর্ম উপাসনা বা টি হে 
মুক্কিসাধন, তাহার কোন প্রমাণ মাই । 


ভক্তির লক্ষণ এবং. প্রকার | 


শিষ্য । গুরো! ভর্তির লক্ষণ কি? এবং ভক্তি কয় 
স্প্রকার € তাহাতে প্রমাণ কি? (লক্ষণপ্রমাণাভ্যাং বসত 
 সিক্ষিরিতি স্কায়বিদাং মং) । 
গুরু । হে্রিয়! তন্ভি ত্বিবিধ যথা -- কামতক্তি ও প্রেম: 
ভক্কি। ইঞ্রিয়গ্রাহ বিষয়ের লাভের জদ্যা যে ভক্তি, তাহা 
কামভক্তি। বধা--গোপাজদাছিগের আীকফ বিষয়ে শ্রীতি, 
* ই কাঘভক্ষি জানিবে। যেমন ভিখারীর ভক্কি-.বেশভৃষ! 
কনিষ্বা লোককে $কাইয়! উদর পুরণ জগ্য। আর যেষদ, 
অফিসের লাহেবের প্রৃতি বাবুদিগের ভক্তি--অর্থ লাভের জন্য 1: 
বেষন পুজারীর তক্কি-_ঠাকুয়কে চন্ান-পুষ্পাদি ছারা লাজাইয়া 


ভক্তির লক্ষণ এব! প্রকার ৭৯ 


লোকের নিকট পয়সা নারির রি দেখ, শ্রীভগবান্‌ 
বলিয়।ছেন,-. 
মীনাঃ সংনপরঃি ফশী পবনভুক্‌ মেষাশ্চ পর্ণাশনাঃ 
নীরাশী খলু চাতকঃ কিমপরং শেতে গুহাম্‌ মৃষিকঃ | 
ভন্মোল্ল ঈনতৎপরা: খলু খরা; ধ্যানানুরক্কা। বকাঃ, 
লন্বেষামিহ কারণং শৃণু সখে জ্ঞানং পরং কিং তপঃ॥ 
অর্থাৎ ছে গরুড় | গঙ্গাদি নদ-নদীর জলে স্নান করিলে 
বদি মুক্তি হয়, তাহা হইলে মস্ত কচ্ছপ কুস্তীরার্দি জল- 
জগ্তগণের মুক্তি হওয়া লম্তব, কিন্তু তাহা হয় না। ঘীবরেরা 
জালঘারা পরম ভক্ত মৎস্যদিগকে ধরিয়া আনিয়া বিক্রয় করিয়া 
জীবিক! নিবর্ধাহ করে। পবনভোজী মহাপুণ্যাত্মা সর্পের 
ঠানুষের,সহিত দেখা হইলে জগ্ম-জন্মান্তরের তপশ্যার ফল এক 
বষ্ট্যাঘাতে লাভ করিয়া থাকে । বদি ধৃক্ষের পত্রাদি ভক্ষণে 
মুক্তি হয়, তাহা হইলে মেবাদি পণুদিগের মুক্তি হইত। কেবল 
জলপান করিয়া কালাতিপাতে যদি মুক্তি হয়, তাহ। হইলে 
চাতকপাঁখীর পরম গতি হইত। কিন্তু তাহাকে বাজপগ্গণী 
ধরি খাইয়া ধাকে। হদি গুহার ভিতর পড়িয়া থাকিলে 
মুক্তি ছয়, ডাহা হইলে ইন্দুরাদি জীব্গণ মুক্তিলান্ত করিত, কিন্তু 
ডরাহাকে নর্গে ধরিয়া ভক্ষণ করে। বদি গাত্রে ছল্ম মাখিলে 
মুক্তি হয়, তাহা হইলে গর্দভাদি পশুদিগের, মুক্তি হওয়া 
উচিত । কিন্তু তাহারা পৃষ্ঠে বোঝা! বহন করিয়াও প্রহার 
খাইয়া থাকে মার? লোভের বণদীভৃত হইয়া লোক দেখানর ছণ্ঃ 


্ 


পদেশয়রমালা। 
ধ্যানানুরক্ত হইয়া থাকিলে যদি মুক্তি হইত,তা্া হইলে বকেরা 
_ নির্ব্বাণমুক্তিলাভ করিত, কিন্ত তাহারাও মুক্কিলাত করিতে 
পারে না। মুক্তির কারণ কেবল জ্ঞান, জ্ঞানের সমান দার 
তপস্যা নাই। অন্তঃকরণ-গুদ্ধির কারখ বিধয্-বৈরাগ) | মসঃ-৮ 
স্থিরীকরণের হেতু প্রাপায়াম, প্রত্যাহার, ধারণা, ধান ও 
সমাধি । | 
প্রেমভক্তি যথা,--ইন্জ্রিয়ের অগ্রাঙ্ছ বেোপ্রতিপান্ত আত্ম- 
প্রাণ্ডির জদ্ত ষে বিবেক-বৈরাগ্যাদি সাধন-সম্পন্থি সংগ্রহে 
প্রঘত্ব, তাহার নাষ প্রেমতত্তি । যেমন শুক, নারদ প্রভৃতি 
মুনিদিগের আত্ার প্রেমভক্তি ছিল। এখনও জনেক মহাত্মার 
স্বদয়ে প্রেমসতক্তি আছে। তীহাদ্দের কেছ সংসারে বাস 
করিতেছেন, কেছ বা সংসার তআগ করিয়া সঙ্গ্যা্ গ্রহণ 
করিয়াছেন। এই ভাক্ত অতি ছুলভ। কোন কোন পুণ্যাত্া 
ঈশ্বরের দয়ালাভ করিয়াছেন। শ্রুতি যথা,-" 
লায়মাত্। প্রীধষনেন জভো। ন মেধয়! ন বছন। শ্রুতেন। 
ঘমেবৈধ বৃণুতে তেন ল্য স্তশ্োষ আত্মা! বিবৃগুতে তনূং স্বাম্‌॥ 
অর্থ। হে প্রিয়! প্রবচন দ্বার! অর্থাৎ একটী মন্ত্রের 
লহম্্র প্রকার অর্থ করিতে পারিলেও জান্লাভ হইবে ন। 
ন মেধয়। অর্থাত শ্রুভিধর হইলেও জাত্মজ্জানলাত্ত করিজে, 
পারিবে না। ন বন! শ্রুতেন অর্থাৎ তথ্থষন্তাদি মহাবাক্য 
বছযার শ্রাবণ করিলেও ন্দাত্সলাভ হইবে না। এই জান্কা 


তির লক্ষণ এবং প্রকার ৮১ 


আতা ভাহারই নিকটে আপনার ম্বপূপ প্রকাশ করিয়া 
থাকফেন। 
মনুষ্যগণ ভবরোগী হইয়া শাস্ত্র এবং গুরুজনের উপদেশরূপ 
প্পথ্য সেবন করিতেছে না, কেবল কুপখ্য-সেবনে প্রবৃপ্ত হইয়া 
রহিয়াছে । মিথ্যা সংসায়ে আসক্তিই ভবরোশীর 'কুপথ্য । রোগী 
যতদ্দিন কুপখ্য পরিত্যাগ না করে, ততদিন রোগমুক্ত হইতে 
পারে না। যতগ্গণ রোগীর মুখে কুইনাইনের বটিকা থাকে, 
ততক্ষণ সে মিছরির মধুরতা অনুস্ভব করিতে পারে না। অতএব 
বিমলানন্দ লাভ করিতে হইলে নশ্বর সংসার পরিত্যাগ 
করিতে হইবে । 
€ *“মোক্ষ"সাধন-দামগ্রযাম্‌ তক্তিরেব গরীয়সী” অর্থাৎ যেমন 
পাকের সামগ্রীর মধ্যে অগ্নি প্রধান, তেমনি মুক্তিসাধনের মধ্যে 
তক্তিরূপ সাধন অতি শ্রেষ্ঠ । ভক্তি কাহাকে ঘলে? আপনার 
শ্বরিপর অগ্বেষণ করার নাম ভক্তি । 
স্বস্বরূপান্ুুসন্ধানং ভক্তিরিতাভিধীয়তে। 
অর্থাৎ একান্তে বসিয়া “জীব কি বস্ত্র, জগৎ কি বসত, 
পরমাত্মা! কি বন্ত্'জামি কি জীব অথবা জগত, অথবা পরমাত্ু1 £ 
আমি কি ?” এইন্ধপ অনুসন্ধান করার নাম ভক্তি । 


মাঞ্চ যোহব্যভিচারেণ ভক্তিযোগেন সেবতে। 


স গুণান সমভীত্যৈতান্‌ বন্গতূয়ার় কল্পতে ॥ 
অর্থাৎ-্রীকৃধ্চ বলিতেছেন,”যে আমাকে একান্ত তন্থি” 
গু 


৮ উপদেশরত্বমাঁল! । 


দ্বারা সেবা করে, সে গুণত্রয়কে অতিক্রম করিয়। ব্রজ্মত্বলাভের 
উপযুক্ত হইয়া থাকে”। সাধারণ ভক্তিদ্বার! তাহাকে লাভ 
করা যায় না, এইজন্য সমস্তই তাহাতে অর্পণ করিতে হয়। 
যেমন পততিব্রতা স্ত্রী আপনার ম্বামীর প্রীতির জন্য মনঃপ্রাথ /: 
স্বামিসেবাহ অর্পণ করে, স্বামী ভিন্ন অন্য নরমাত্রকে নপুংসক 
জ্ঞান করিয়া থাকে; তবে লে স্বামীর শ্রীতিভাজন হয়। 
আর থে নারী বাভিচারিণী হয়, তাহার স্বামী তাহাকে পদাঘাত 
করিয়া গৃহ হইতে দূর করিয়া দেয়। ভগবানের রাজ্যেও এইরূপ 
বাবস্থা আছে। দেখ, তিনি তোমাকে যে জ্ঞান-বিজঞঞানাদি নানা" 
বিধ শক্তি দিগ্লা জীবের শ্রেঠজাতি মনুষ্যরূপে স্ষ্টি করিয়াছেন, 
তুমি তাহাকে মনঃগপ্রাণ লমর্পণ না করিয়া পাথর, মাটা, কাঠ এ 
সোনা, রূপা ও তামা ইত্যাদির মুর্তি গঠন করিয়া! স্তাহাকে 
তগবান্‌ বলিয়া সেবন-পুঞ্জনাদি করিতেছ ; পরকালে ভগবানের 
দরবারে ব্যভিচারিণী স্ত্রীর যে গতি হয়, তোমারও দেই গতি 
হইবে । আর যাহার! পরমপুরুষের আরাধনা করিতেছে? তাহার! 
ত্রিগুণময়ী মায়াকে উল্লঙ্বন করিয়া ব্রহ্মম্বরূপ হইবে তাহাতে 
কোন সন্দেহ নাই। কুম্রেপোকা আরমুলাকে ধরিয়। 
একটা জাম্নগায় বন্ধ করিয়া রাখে, আর মধ্যে মধ্যে তাহাকে 
ংশন করে এবং নিজের শব্ধ শ্রবণ করায়। এইপ্রকারে কিছুং 
দিন পরে আর্হ্ল। নিজের দ্বরূপ পরিবর্তন করিয়া কুম্রে- 
পোকার স্বরূপ প্রাপ্ত হয়, ইহা সকলেই জানেন। এই প্রকার 
লংলারে বিরক্ত বিরয়-বাসনাত্যাগী রন্মস্বরপানুরাগী পুরুষ 


৮৩ 


নির্জনে বসিয়া “আহহ অযং.অগ্যান্ন রাহ কান্দি” 
এইনধপ সচ্গিদানন্স্থরূপ ব্রন্মের স্মরণ ও এ মন্ত্রের জপ 
করিতে করিতে নিজের জীবাত্ম্বরূপ বিসর্জন করিয়া বক্ষে 
স্পরিণত হয়। ইহাই প্রেমভক্তি-ফল জানিবে। ' 
_ গুরাণকর্তী মুনি বলিয়াছেন যে, ভক্তি নববিধ। বখা,-_ 
শ্রবণং কীর্তনং বিষ্কোঃ স্মরণ পাদসেবনং 
 অর্চনং বন্দনং দবান্তং সখ্যমাত্বনিবেদনং 
এধা নববিধা ভক্তিঃ ভক্তানাং মোক্ষদায়িনী। 
অর্থাৎ শ্রীতগবানের গুণানুবাদ শ্রবণ, কীর্তন, স্মরণ, তাহার 
শ্রীচরণসেবা, পুষ্পচন্দনাদিত্বারা তাহার চরণপুজা, বার বার 
(ঠরীহার চর চরণে প্রণাম, তীর সেবকভাবে অবস্থান, তাহাকে 
বন্ধুর যায় ভালবীদা, প্রহলাদাদি ভক্তের যায় তীঁহাতে ধনজন- 
মন-সর্ধবস্ব অর্পণ, এই নয় প্রকার ভক্তি; এইরূপ ভক্তিই ভক্ত- 
গণকে মোক্গদান করিয়া থাকে । 


গুরু-মাহাত্ম্য । 
ধ্যানমূলং গুরোমুর্তিঃ পুজামূলং গুরোঃ পাং | 
* মন্ত্রমূলং গুরোর্বাকাং মোক্ষমূলং গুরোঃ কৃপা ? 
অর্থাত গুরুর শ্রীমূর্ভিই পরম ধোযয় পদার্থ, তাহার চরণই 
পরসীর্চনীয়, তাহার উপদেশই পরম ম্ এবং তাহার দয়াই 
মুক্তির প্রধান হেতু । | 


৪ উপদেপরদ্বদারা )' 


সগুসাগরপর্ধ্স্তং তীর্ঘলানাদিকং কল। 
গুরোরড্বিজলং বিদ্দুদহআ্রাংশেন ছুঝভিং ॥ 


অর্থাৎ সপুসাগর পর্যন্ত যে সমস্ত তীর্থ আছে,সেই তীর্থসমূহে 
স্নান।দি দ্বারা কললাভ অতি হুসাধ্য,কিন্তু গুরুচরণস্পৃষ্ট 'একবিন্দু 
জলের সহল্রাংশও, অতি ছ্ুলভ। এই হুল পদার্থ লাস 
করিতে পারিলে কৃতার্থ হইবে । 


শিবে রূষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরে। রুষ্টে ন কশ্চন। 
গুরুরেব পরংক্রক্ষা তম্মাৎ গুরুং প্রপৃজদে ॥ 


অর্থাৎ শিব (ঈশ্বর ) যদি কোন জীবের উপরে প্রকুণ্ত হর 
তাহা হইলে গুরু রক্ষা করিতে পারেন, কিন্তু গুরু কুপিত হইলে 
কেছ রক্ষা করিতে পারে না। ওরুই পরব্রক্ষ, অতএব সর্ধ্বদা 
গুরুপুজা! কর! উচিত । যদ্দি মনেকর, গুরুর মুর্তি বাহোজ্রিয- 
গ্রাহ্য, তাহা হইলে তোমার গুরুতক্তি কামভক্তি হইল। যেহেতু 
বাহ্যেন্দিয়-গ্রাহ্য পদার্থে ভক্তি করার নামই কামতক্তি । 
আবার কামভক্তি ছুঃখের হেতু । যেমন, ব্রজাজনাগণ 
রজরাজ শ্রীকৃফেয় প্রতি ভক্তি করিতেন। কিছুকাল পরে ব্রজ- 
রাজ গোকুল ত্যাগ করিয়া যখন সধুরায় গমন করিলেন, তখন 
গ্নোপান্ধনাগণকে ভীকফের বিচ্ছেদদানলে দগ্ধ হইতে হইল্লাছিল। 
অতএব কামতক্তি যে ছুঃখের মূল, তাহাতে কোন্‌ সন্দেহ নাই। 
ছে প্রিয় বাড়া ও লক্ষা তেদে গুরুমূর্তি ছিবিধ? যখা-স্- 


. করাহাথয। ৮৫ 
জঞ্ঞানভিমিরাদ্বহ্য জানাগন*শলাকয়া 
টক্ষুরুদ্দীলিতং যেন তন্ৈ ভীগুরবে নমঃ 

 গুরুবর্ষা গুরুবিধুঃ গুরুর্দেব-মহেশ্বরঃ 
পূর্ণবরন্ম গুরুঃ স্বামী তন্যৈ শ্রীগুরবে নমঃ, 
ইত্যাদি প্রমাণসকল গুরুপদবাচ্যার্বোধক। গুরুপদ- 
লক্ষ্যার্থবোধর্ক প্রমাণ, যথা," 

র্ধানন্দং পরমনথখদং কেবলং জ্ঞানযুপ্তিং 

সুম্ঘাতীতং গগন-সদৃশং তত্বমন্ঠাদি-লক্ষং । 

একং নিত্যং বিমলমটলং সর্বধী-সাক্ষিভৃতং 
ভাবাতীতং ব্রিগুগরহিত্তং সগুরুং তং নমামি ॥ 

॥ ব্যাখ্যা। গুরু আনন্দ-স্বরূপ ব্রহ্থ, তিনি পরম হ্থুখদ 
অর্থ) মুক্তিপদ-প্রদাতী, কেবল ( অদ্ধিতীয়) জ্ঞানরূপ মুর্তি- 
বিশিষ্ট, সুখ-ছুংখাদি দশ্ব রহিত, গগন-সদৃশ অর্থাৎ আকাশের 

 শ্ঠায় সর্ববব্যাপী ও সম্থম্ধবঞ্জিত মিলিগ্ত পদার্থ তিনি তশ্ধ- 
মস্যাদি পদের লক্ষ কৃটন্থ ব্রহ্মন্বরূপ। তিনি এক, সনাতন, 
নির্মল, স্থির এবং সর্ধবুদ্ধির সাক্ষিত্বরূপ। তিনি ভাবাতীত 
অর্থৎ--(১) জায়তে (২) অস্তি (৩) বর্ধতে ৫) পরিণমতি ৫৫), 

। অবর্ষীয়তে (৬) বিনশ্ঠতি এই ষড়[বিধ ভাব-বঞ্জিত, তিনি গ্থধ- 
রজস্তম এই ত্রিগুণের অতীত। এইরপ সদ্গুরুকে আদি 
প্রা করি। উক্চ প্রকার গুরুতে যে তক্তির উদয় হন, 
তাহ! কামতক্তি নহে, তাহা প্রেমতক্তি । 


শ্রবণ-কীর্তবনে মুক্তিলাত। 


শ্ীতাগবতকথামৃত শ্রবণ ও কীর্তনও ভক্তির দুইটী অঙ্গ, ইহ - 


পূর্বেই কথিত হইয়াছে। তক্ত সংসার-বাসনা পরিতাথ- 
পূর্বক শ্রীতাগবত্তী কথা৷ শ্রুবণ-কীর্ন করিলে মুক্তিলাভ করিতে 
পারেন, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। নিম্নলিখিত উপাখ্যান 
ঢুইটী হইতে এই বিষয় আরও ন্ৃষ্প্-ভাবে হাদয়লম হইবে। 
মহারাজ পরীক্ষিত কালসর্পের দংশনের ভয়ে ভীত হইয়া 
রাজ্য পরিত্যাগপুর্বক ভাগীরখীতটে উপস্থিত হন এবং গঙ্গভীর- 
বাসী মুনিদিগের নিকট ক্রন্দন করিয়া! বার বার প্রার্থনা করিতে 


শী, 
লাগিলেন, “প্রভুগণ ! আমার জীরবিতকাল আর সাতদিন মাত্র 


অবশিষ্ট আছে, এই সাতদিনের মধ্যে কি কাজ করিলে আমার 
মুক্তি হয়, তাহা ছাপনারা আমাকে উপদেশ করুন|” তাহার 
ইহাতে কোন উত্তর ন1! দেওয়ায় মহারাজ অত্যন্ত নিরাশ ও 
দুঃখিত হইয়া ক্রন্দন করিতে লাগিলেন। এমন সময় রাজা 
দেখিলেন যে, তাহারা সকলেই গাত্রোথখান করিতেছেন। তখন 
রাজ! ভাবিলেন, বোধ হয় অগ্ম কোন শ্রেষ্ঠ পুরুষ আসিতেছেন, 


হয়ত ইনি আমার ভবসাঁগরের কাগুারী হইতে পারেন ।" 


এইরূপ চিন্তা করিতে করিতেই দিগম্বর বাহাবৃত্বি-বঞ্জিত ব্রহ্গ- 
জ্ঞানালঙ্কারালঙ্কত সুর্্যসম জ্যোভিঠ্িশিষ্উ মহামুনি শুকদেব 
রাজার দমীপে আগমন করিলেন। . রাজ! তৎক্ষণাৎ মস্তকে 


শ্রবণ-কীর্তনে মুক্তিলাত । ৮৭ 


আসন ও হস্তে জলপাত্র গ্রহণ করিয়া মুনিসমীপে দণ্ডায়মান 
হইলেন এবং ভীহাকে আসনে বদাইয়া পাদ্য-অর্থ্য প্রদান 
করিলেন। মুনিবর রাজার মুখ মলিন দেখিয়া জিজ্ঞাসা 
৮ করিলেন)--প্রাজন্‌! আপনার বদন মলিন দেখিতেছি কেন ? 
অপনি কি জন্য চিন্তাকুল হইয়াছেন ?” রাজ করপুটে উত্তর 
করিলেন,--“হে মুনিবর ! কালসর্প-দংশনের, ভয়ে আমি বিষয়- 
বাসনা ত্যাগ করিয়া আপনার অভয়চরণে শরণ লইলাম ।৮ 
শুকদেব কহিলেন,--“রাজন্‌ ! কালসর্প ত সকলকেই দংশন 
করিবে, কেহ কালসপ-দংশন-ভয়ে সংসারত্যাগী হয় ন|। 
রাজন ! আপনি বড়ই ভাগ্যবান। আপনার প্রতি ঈশ্বর অত্যন্ত 

$ প্রসন্ন হইয়াছেন নতুবা আপনি বিষয়'ভোগবাসনা ত্যাগ 
করিতে পারিতেন না । মহারাজ! আন্ন, আমি ম্বতাভয়বিনা- 
শিনী অমৃতবধিণী প্রীমস্তাগবতগ্রন্থের কথা আপনার কর্ণগোচর 
করিতেছি। তাহা সপ্তদিনের মধো আদ্ো পান্থ শরণ করিলে 
আপনার সকল ভয় বিদূরিত হইবে এবং আপনি পরমানন্দ 
লাভ করতঃ নিথ্বন্ব হইয়া পরমগতি প্রাপ্ত হইবেন।” রাজ। 
মুনিবাকো প্রসন্ন হইয়|! কহিলেন,--“তথাস্ত্র, অর্থাৎ তাহাই 
হউক 1” রাজ! এইরূপে কৃতসঙ্থল্ল হইয়া ভাগবত*শ্রবণে 
& মনঃ-প্রাণ-নিবেশ করিলেন এবং সপ্তাহকাল মুনিবর শুক- 
দেবের নিকট আদ্যোপান্ত ভাগবত-শ্রবণানন্তর আত্মজ্ঞান লাত 
করিলেন। ইহাতেই তিনি দ্ুংখময় ভৌতিক শরীর পরিত্যাগ 
করিয়। আনন্দময় ব্রহ্ম স্বরূপে লীন হইয়া! গেলেন। 


৮৮ | উপদেশরত্মমাল।। 


শ্ীমন্তাগবতের এইরূপ অত্যন্ভুত ফল দর্শন ও শ্রবণ করিয়া 
তথাকার অন্যান্য মুনিগণ অত্যন্ত আশ্চর্ঘযান্থিত হইলেন । তৎপরে 
সমস্ত দেশে প্রচারিত হইয়া গেল যে, আ্রীমন্তাগবত শ্রবণ 
করিলেই মুক্তিলাভ হয়। এই সংবাদ শ্রবণ করিয়া! অন্য - 
কোন এক দেশস্থ রাজা ভাগবত শ্রবণে কৃতসঙ্থল্ল হইয়। স্থীয় 
মন্ত্রীকে কহিলেন,_-৭মন্ত্িন ! ভাগবতব্যাখ্যানিপুণ একজন 
পণ্ডিত আনয়ন কর। মন্ত্রিবর রাজার স্থৃসঙ্কল্প অবগত হইয়া 
একটা সর্বশাস্্রবিশারদ্‌ ভাগবত-ব্যাখ্যানিপুণ পগ্ডিত আনিয়! 
রাজ-সমীপে উপস্থিত করিলেন এবং সেই দিন হুইতে রাজ। 
পঞ্িতের মুখে শ্রীমন্তাগবতের ব্যাখ্যা শ্রবণ আরম্ভ করিলেন, 
কিছুদিন পরে ভাগবত শেষ হইল । কিন্ত রাজা কোন জ্ঞান- 
লাভ ফরিতে পারিলেন না। পুনর্ধবার ভাগবত শ্রবণ” আরস্ত 
করিলেন, তাহাতেও জ্ঞান-বৈরাগ্য কিছুই হইল না। 

এইরূপে ক্রমান্বয়ে চতুর্দশবার ভাগবত শ্রবণ শেষ হইল, 
কিন্তু রাজার কোনরূপ জ্ঞানবৈরাগ্যের উদয় হইল না। ইহাতে 
তিনি অতিশয় সন্দিগ্ধ হইয়া পগ্ডিতকে জিজ্ঞাসা করিলেন, _ 
“আপনার এই ভাগবত গ্রন্থ মিথ্যা, কিংবা আপনি ভাগবতের 
যথার্থ ব্যাখ্যা জানেন না, অখবা আমিই ভাগবত-শ্ররণের 
* অধিকারী হই লাই । আমার এই ত্রিবিধ সংশয় হইতেছে 
এই সংশয় সাতদিনের মধ্যে ষ্দি আপনি দূরীভূত করিতে ন 
পারেন, তাহ! হইলে আপনাকে ম্বতুাদণ্ড ভোগ করিতে হুইবে। 
আর ভাগবত পাঠের দক্ষিপাচ্ছলে যত টাকা লইয়াছেন, তাহ! 
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আপনার বিষয় হইতে আদায় করিয়া লইব। শীঘ্র উত্তর স্থির 
করিয়া আগমন করুন। কথক গৃহে গমন করতঃ ন্সান-সন্ধা- 
তোজনাদি ত্যাগ করিয়া মুচ্ছিত প্রায় হইয়া পড়িরা রহিলেন। 
তিনদিন পরে তাহার স্ত্রী তাহার নিকটে যাইয়া! কহিলেন,--- 
আপনার কি ব্যারাম হইয়াছে? কোন চিকিৎসক আনিতে 
হইবে কি? পণ্ডিত অতি কষ্টে চক্ষুরুন্মীলন করিয়া কহিলেন, 
না, না, সেরূপ রোগ নহে। 

্রাঙ্মণী। তবে আপনা'র কি হইয়াছে ? 

ত্রাঙ্মণ। হায়! হায়! কোথায় ভাগবত-শ্রধণে জ্ঞান 
হইবে, তাহা না হইয়! রাজ উন্মত্ত হইয়। গেলেন। 

্রাহ্মণী। রাজা যদি পাগল হইয়াছে, তবে আপনি দিবারাত্র 
কাদিতেছেন কেন ? 

ব্রাঙ্ষণ। আজ হইতে সাতদিন পরে আমাকে মৃত্যুদণ্ড 
ভোগ করিতে হইবে। 

ব্রাঙ্মণী। আপনার অপরাধ কি ? 

ব্রাহ্মণ । রাজ! আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছেন যে, এই 
ভাগবত গ্রন্থ মিথ্য। লেখা হইয়াছে, কিংবা আপনি ইহার যথার্থ 
ব্যাখা! জানেন না, অথবা আমি গ্রন্থস্্রবণের অধিকারী 
' নহি । এই তিনটী বিষয়ে আমার সন্দেহ হইয়াছে । 
যদি আমার এই লন্দেহ সাতদিনের মধো ভগ্রন ক্ষরিতে 
না পারেন, ভাহা হইলে জাপনাকে মৃত্যুদণ্ড তোগ করিতে 
হইবে। 


১ , উপদেশরদমাল।। 


রাজার এই প্রশ্ন তিনটা ঠিক, কিন্তু আমি তাহার উত্তর 
দিতে অসমর্থ, ভাবিয়া স্থির করিতে পারতেছি না। 

ব্রাঙ্মণী। বাঃ! আপনি ত খুব পণ্ডিত! দেখুন, যে 
জন্মিয়াছে, তাহার নিশ্চয় নৃত্যু আছে। তেমনি, প্রশ্ন যখন 
হইয়াছে, ভাহার নিশ্চয়ই উত্তর আছে। মহারাজের প্রশ্রের 
উত্তর দিতে আপনি অসমর্থ, তাহা হইলে যে প্রম্মের উত্তর দিতে 
পারে, এরূপ কোন পঞ্িতের অনুসন্ধান করুন, ইহাতে অচিরে 
বিপদ বিদূরিত হইবে। গুহে নিশ্চেষ্টভাবে পড়িয়া! থাকিয়া 
প্রাণ-বিসঙ্জন করিবেন না। অকালম্ৃত্যুতে নরক হয় । অত" 
এব কোন মহাত্মার অনুসন্ধান করুন । 

ব্রাঙ্মণীর কথায় পণ্ডিতের লুপ্ত ধৈর্য পুনরায় ফিরিয়া 
আদিল। তিনি তৎক্ষণাৎ উঠিয়া প্রাণ-রক্ষার জন্য কিছু ছুগ্ধ 
পান করিয়া পণ্ডিতের অনুসন্ধানে বহির্গত হইলেন। এইবপে 
অনুসন্ধান করিতে করিতে দেখিলেন যে, কোন মন্দিরে একটা 
সন্ন্যাসী যোৌগাসনে বপিয়। আছেন। ব্রাঙ্গণ তাহাকে দেখিয়া 
সন্তুষ্ট হইলেন এবং রাজার তিন প্রশ্ন এ সন্ন্যাপীকে জানা- 
ইলেন। ইহা শুনিয়! সন্ন্যাসী কহিলেন যে, তোমার ত কোন 
সংশয় নাই ? যাহার সংশয় আছে, তাহাকে বলিব। ব্রাঙ্গণ 
সন্নাসীর সুখে এইরূপ আশ্বাস-বাণী শ্রবণ করিয়।! রাজার : 
নিকটে গমন করিলেন । রাজা ত্রাঙ্ষণকে দেখিয়া কহিলেন, 
উত্তর হইয়াছে কি ? 

ব্রাহ্মণ কহিলেন, - মহারাজ ! আমার একটা ছাত্র সঙ্স্যাসী 
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হইয়! আজ বার বতসর পরে আপনার হরিহরদেবের মন্দিরে 
অবস্থান করিতেছেন । তিনি আপনার প্রশ্নের উত্তর করিবেন 
বলিয়াছেন । 

রাজা তৎক্ষণাৎ আদেশ করিলেন ষে, এখনি সেই মহাত্মাকে 
আমার নিকটে আনয়ন কর। 

রাজার আদেশানুমারে উক্ত সন্মাসী, রাজসমীপে আনীত 
হইলেন । রাজা তাহাকে দর্শন করিয়! সন্তুষ্ট হইলেন এবং 
পাদ অর্থ্য দিয় উত্তম আসনে উপবেশন করাইলেন এবং নিজ 
সন্দেহ সন্্যাসীর নিকট ব্যক্ত করিলেন। তাহা শ্রবণ করিয়! 
সন্ন্যাসী কহিলেন,--মহারাঞ ! আপনি রাক্তা, আমি সন্ধ্যা্ী, 
আপনার প্রশ্ন অতি কঠিন। এ অবস্থাতে আমি আপনাকে 
বুঝাইতে পারিব না। * 

রাজা কহিলেন,--কি করিলে প্রশ্নের উত্তর হইবে £ 

সন্ন্যাপী। এক ঘণ্টা পরিমিত কাল আমাকে আপনি 
রাজ্য-শাসনভার অর্পণ করুন । অর্থাৎ আপনি রাজ-সিংহাঁসল 
হইতে অবতরণ-পর্ধ্বক নিষ্পে উপবেশন করুন। 

রাজা । তথাস্ত। 

সন্গাসী রাজসিংহাসনে উপবেশন করিয়া কহিলেন, কে আছে ? 

তত্ক্ষণাৎখ। রাজ-সেনাপতি সম্দুখে দণ্ডায়মান হইয়া 
কহিলেন,-আমি আপনার সেনাপতি, কি আজ্ঞা হয় । 

সন্ন্যাসী । বাও, শীঘ্র বাজার হইতে ৫* হাত পরিমাণ £ 
গাছি রজ্জ, আনিয়া উপস্থিত কর! 


২. উপদেশরদ্বমলা | 


সেনাপতি । আনিয়াছি. মহারাজ ! 

সঙ্ন্যাসী। দেখ, এ স্তস্তে পূর্র্বমুখ করিয়া রাজাকে দুর 
রূপে বন্ধন কর। 

সেনাপতি । কাধিয়াছি সহারাজ ! 

সন্গাসী। আর এ স্তন্তে ব্রাহ্মগণকে ৮৮০ করিয়। 
পূর্ব বন্ধন কর | * 

সেনাপতি । বাীঁধিয়াছি গুরুজী ! 

সন্গ্যামী। তুমি উপবেশন কর। | 

কিছুক্ষণ পরে রাজ চীকার করিয়া উঠিলেন, «প্রাণ যায়, 
প্রাণ যায়, শীত্ব আমার বন্ধন খুলিয়! দাও 1% 

সন্স্যাসী। কথকপণ্ডিতকে ডাক, তোমার বন্ধন খুলিয়া দিবে । 

রাজা। পণ্ডিত, পণ্ডিত, শীঘ্র আসিয়া আমার বন্ধন খুলিয়! 
দাও, আমার প্রাণ যায়! 

পণ্ডিত । মহারাজ! আপনার অপেক্ষা আমাকে অতি 
ঘুঢুভাবে বন্ধন করিয়াছেন। অতএব মহারাজ আপনি শীপ্ত 
'আসিয়। আমাকে বন্ধন-মুক্ত করিজা দ্রিউন, আমার শ্রাণ- 
যায় । | 
সন্ন্যাসী সেনাপতিকে আজ্ঞ! করিলেন, ছুই জনকেই বন্ধন- 
“মুক্ত করিয়। দাও । রি 

সেনাপতি ছুই জনকেই বন্ধন-সুক্ক করিয়! দিলেন এবং 
তাহার পর ছুই জনই সংঘত হইয়া আসিয়া সঙ্াসীর সম্মুখে 
বসিলেন। 
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সন্ন্যাসী রাঙ্গাক্ষে কহিলেন,মহারাজ ! বুঝিলেন, যে 
ব্ক্তি নিজে জাবদ্ধ, তিনি কখনও অপরকে যুক্ত করিতে 
পারেন না। উহা আপনি সাক্ষাতে দেখিলেন, আপনার পণ্ডিত 
ংসারে আবদ্ধ এবং আপনিও সংসারে আবদ্ধ, অতএব শ্রীমদ্‌- 
ভাগবত-শ্রাবণরূপ অধর দ্বারা ব্রাঙ্মণ আপনার সংসাররূপ বন্ধন 
ছেদন করিতে পারেন নাই, রাজা পরীক্ষিত যদিও সংলাররূপ 
রন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন, কিন্তু আপনার সেনাপতির গ্যায় মুনি- 
শার্দূল শুকদেব বন্ধনরহিত ছিলেন, তিনি পরীক্ষিতকে বন্ধন 
হইতে মুক্ত করিয়া দিয়াছিলেন, গ্রন্থ শ্রীমদ্গাগবতের কোন 
দোষ নাই এবং আপনাতেও কোন দোষ নাই, আপনার 
কথকের দোয়।” 

রাল্জ1 সন্স্যাসিপ্রমুখাৎ এরূপ অম্বতভাধা শরণ করিয়। 
সন্গ্যাসীকে বার বার প্রণাম ও ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন, অন্যান্ত 
রষ্টা, শ্রোত1, বেজ ত্রাহ্মণগণ সন্নযাসীর উপরে পুষ্পবৃষ্টি করিতে 
লাগিলেন এবং সমস্বরে বেদোক্ত.শান্তি পাঠ করিতে লাগিলেন। 
যয়া,--ও' ঘৌঃ শাস্তিঃ অস্তরীক্ষং শাস্তিঃ বাযুঃ শান্তি: 

তেজঃ শান্তিঃ আপঃ শান্তি: পৃথিবী শান্তি: 
ওষধয়;ঃ শান্তি বণষ্পতয়ঃ শান্তিঃ 
বিশ্বেদেবাঃ শাস্তিঃ রঙ্গ শাস্তিঃ 
শাস্তিরেব শান্তিঃ। 


ও ত€সৎ 
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প্রথন্ম গ্ন্ডিতচ্ডচ্‌ ] 


জ্ঞানই মুক্তির উপায়। 


ূ্বখণ্ডেবরদ্মজ্ঞানলাভ বিষয়ে নানাবিধ উপদেশ প্রদত্ত 
হইয়াছে। এ সমস্ত উপদেশের অধিকাংশই বেদান্তাদি শান্তর 
হইতে উদ্ধত। মনোযোগের সহিত এ উপদেশগুলি পাঠ 
করিয়া তদমুসারে কার্[া করিলে বিশিষ্ট 'ফললাভ হইবে আশা 
করা যায়। এই খণ্ডে তত্বচ্জানসম্থন্ধে নানা কথা গীতার সংক্ষিপ্ত 
সমালোচনা, নচিকেতার উপাখ্যান প্রভৃতি বন্তুবিধ বিষয় সম্নি 
বেশিত হইয়াছে । এই বিষয়গুলি ধন্দ্ীজীবনগঠনে বিশেষ সাহাষ্য 
করিবে সন্দেহ নাই। মুক্তি প্রাপ্তির সাধন একমাত্র আত্মজ্ঞান। 
আত্ম! লঘচিৎ আনন্দ দ্রষ্টামাত্র ক্রিয়াশূহ্ সুখ ছুঃখাদি-বহিত। 
তিনিই সকল জীবের হাদয় মন্নিরে বিরাজ করিতেছেন। 
এই আত্মাই সার বসন্ত! এতভিম পঞ্চভৃত, পঞ্চজ্ঞানেন্ছিয়। 
পঞ্চকর্দেন্্িয়, পঞ্চপ্রাণ মন বুদ্ধি চিৎ অহঙ্কার সকলই প্রাকৃত 
পদার্থ জন্য ধিনাশী ও দুঃখ-্বরূপ । যেমন সরোবরের নিকটবর্তী 
তরুগণের ছায়া অথবা আকাশের চশ্র, ভারা, মেঘ, বিদ্ভাৎ 


জানই মুক্তির উপায়। ' ৯৫ 


প্রভৃতি পদার্থসকলের প্রতিবিম্ব সরোবরের বিমল জলে প্রতি- 
বাহ্ছত হয়,সরোবরের সহিত উহাদের সাক্ষাৎ কোন সম্বস্থ 
থাকে না, অথচ সরোবরের তীরবর্তী মনুষ্য উক্ত পদার্থপকল 
সরোবরের জলে ভাসিতেছে মনে করিয়া থাকে, সেইরূপ 
এক আত্মাতে সমস্ত বিশ্ব প্রতিভাত হইতেছে। আমরা এক 
আত্মারই বিভিন্নরূপ দেখিতে পাই মাত্র,। ইহাই আত্মার 
বন্ধন। এই বন্ধন যতদিন না ছিম্ন হইতেছে, ততদিন আত্মার 
নুক্ত নাই। সরোবরতটে যতক্ষণ গাছ থাকিবে, ততক্ষণ 
গাছের ছায়াও থাকিবে । সুখ-হুঃখ-মোহ-মায়াদি প্রকৃতির 
ধণ্ম ও প্রকৃতি এই দুই পদার্থ হইতে আতা ভিন্ন। কিন্তু 
প্রকৃতির ধন্ধ ও প্রকৃতি আত্মাতে অভেদরূপে প্রভীত হইতেছে, 
ইহাই জাত্বার বন্ধন । আর যণকালে প্রকৃতির ধশ্ম ও প্রকৃতি- 
দেবীকে আন্সা হইতে ভিন্নরূপে জানিতে পারিবেন, তত্ক্ষণেই 
আক্সাকে মুক্তরূপ দেখিতে পাইবেন। যশুকালে প্রকৃতিদেবী 
আত্মাকে ত্যাগ করিবে, তৎকালে আত্মাতে বোধ হইবে যে, 
আমি কিছুই করি না। যেমন,--কোন রাজা স্বপ্পে ভিখারী 
হইয়! নানাবিধ দুঃখ অনুভব করে, দৈবাও তাহার মিদ্রোভঙগ 
হইলে যে সমস্ত হুঃখ-রাশি হইতে যুক্ত হইয়া আপনাকে বস্থুহ্ধরা- 
পতি রাজরাজেশ্বর অনস্তজনগণের ভরণপোষণকর্তী অনব্য 
এশ্বর্য্ের সম্ভোগকর্তা মনে করিয়া হাখসাগরে ভাসমান হয়। 
আর এযে স্বপ্প দেখিয়াছিল, তাহার সঙ্গে চাহার কোন 
সন্বন্ধই থাকে না দারিদ্র্য কেবল নিন্রাজনিত মানপিক বিকার- 


৯৬ রি উপদেশরদ্বমালা । 


মাত্র, তেমনই অভ্ভান-বিনাশের পর আত্মাতে বিশেষ জ্ঞানের 
উদয় হয়। তখন আত্মা বুঝিতে পারে, ইন্দ্রিয়গণ আপন আপন 
শব্দ-স্পর্শাদিরাপ বিষয়ে বর্তমান, আমার সঙ্গে ইন্দ্রিয়ের ও 
বিষয়ের কোন সন্বদ্ধ নাই) অর্থাৎ শব্দাদি বিষয়ের জ্ঞান বা 
কুখ ইন্ড্রিয়দিগেরই ধন্দ্ ॥ আতা! অসঙ্গ নির্বিকার শুদ্ধ! 

মুক্তির দাধন তান এবং কর্ম্ম ছুইটা পদার্থ। ভ্তানদ্বারা 
সাক্ষাৎ মুক্তি হয়। কম্মীদের জ্ঞান হইলে যুক্তিও হইবে। 
যতক্ষণ আত্মাকে অসঙ্গরূপ নির্বিবকার আনন্দস্বরূপ না জানিতে 
পারে, ততক্ষণ, যুক্ত পুরুষের দল, সৎ শাস্ত্রের অধ্যয়ন, আত্মার 
মননগ্রভৃতি কণ্ম কর! কর্তব্য । কন্মফল জ্ঞানী ও অজ্জ্ানীর 
সমানরূপ ভোগ হয়। জ্ভানী কম্মফলকে বিনশ্বর মনে করিয়। 
ধৈর্য অবলম্বন করিয়া থাকেন ; অজ্ঞানী মনে করে, এ দুঃখ 
হইতে আর মুক্তি পাইব ন!। মনুষ্যের ষে কোন উপায়ে আত্ম" 
হন্ধান লাত করা কর্তারা । 

“সতগুরু পাওয়ে ভেদ বাতাওয়ে জ্ঞান করে উপদেশ, 

কলা কি ময়লা ছুটে ধব আগ. করে পরবেশ ।৮ 

অর্থাৎ কয়লাকে সহত্রবার সাবান মাখাইয়া গঙ্গাজলে 
ধৌত করিলে তাহার ময়লা দূর হয় না। কিন্তু অগ্নিতে দিলে 
ময়লা দুর হইয়। যায়। তেমনই বিষয়-লম্পট ইন্দ্রিয়গণের 
রহিত মন সংযুক্ত হইলে মনে যে পাপরূপ কালিমা! সংলগ্ন হয়, 
পৃজা, পাঠ, ব্রত, নিয়ম, হোম, তীর্থনান, দেবদর্শন করিলেও 
ভাহ ঘুর হইবে না। মন বখন বিষিয়াসক্ত ইন্জ্রি়গপের সংস্গ 


জ্ঞানই ঘুক্ষির উপায়! | ৯৭ 


ত্যাগ করিয়া পরত্রক্ষের হ্বরূপচিন্তনে মম হইবেতখন তাহার 
পাপরূপ কালিম! একেবারেই নষ্ট হইবে। 
প্রীমদভাগবতগীতার সপ্তম অধ্যায়ের চতুর্দশ শ্লোকে ইহাই 
কাঁধ টয়াছে। যথা 
 ধদবী হেষ। গুণময়ী মম মায়! ছুরত্যয়। 
“আামেৰ যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরস্তি তে । 
অর্থাৎ আমার এই তরিগুপময়ী অলৌকিকী মায়া সাগরের 
গ্যায় ছুরাতিক্রম, যাহারা অনঘ্যভার্বে জামার শরণীপন্প হয়, 
তাহারাই এ স্ুদুত্তর মায়া হইতে খুপ্তলাভ করিতে পারে । 
এহ মায়ার অসাধারণ শক্তি, ইহাই লোকের অন্তর, 
+অভিভূত করিয়া রাখিয়াছে। সগ্ুণ পদার্থে আসক্তি থাকিলে 
কিছুতেই' মায়ার হাত হইতে পরিক্রাণ পাইবার উপায় নাই। 
সঙণের চিস্তা, স্গুণের ধ্যান করিলে হ্থাদয়ে মায়াকল্লিত নাম- 
রূপেরই স্মৃতি হইতে থাকিবে। অতএব একা গ্রচিত্তে আনন্দ 
ময় বর্গের ধ্যানই কর্তব্য! 


দ্বিতীম্ব পল্পিচেহোদ। 
মদৃণ্ডরুর আবশ্যকতা] । 


কোন ব্যক্তি বিষ খাইয়! বিষের স্বালায় ভ্বলিয়া৷ মরিভেছিল, 
মে একটা বৈষ্ভকে বাটাতে আনিয়া তাহাকে নিজ ছুঃখের 
কারণ জানাইল। বৈষ্য-চুড়ামণি ভাবিয়! চিন্তিয়৷ কহিলেন, 
ইহাকে বিষ ভক্ষণ করাইলে ইহার যাতনা দূর হইবে। এরূপ 
চিকিৎসকের চিকিৎসাদ্বারা রোগীর নীরোগ হওয়া দুরে থাক, 
প্রাণ নষ্ট হইবারই সম্ভাবনা হয়। আর একটা বৈদ্ভ আসিয়া 
রোগীর দুঃখের হেতু শুনিয়। কহিলেন, রোগীর শরীর হইতে 
সম্পূর্ণ বিষ বাহির না হইলে রোগী বাচিবে না। * এইরূপ 
বিধয়*বিষতক্ষণকর্ত। ভবরোগী ভবরোগ হইতে পরিত্রাণের 
নিমিত্ব প্রথমোক্ত বৈছ্ের ম্যায় বৈঘকে ডাকাইয়া তাহার 
বাবস্থামুসারে কাজ করিলে জ্বালা হইতে পরিত্রাণ পায় না; বরং 
তাহার জ্বাল! অধিক পরিমাণে বন্ধিতই হইয়া থাকে । এইরপে 
অজ্ঞানী বৈষবগুরু রাধাকৃষের ভজন বা! প্রাধাকৃষ্ণাভ্যাম 
নমঃ” বলিয়। মাল। জগ মার রাধাকৃফ্ণের লীলা ( অর্থাৎ কৃষ্ঃ 
(যেমন গোপীর্দিগের বস্ত্র চুরি করিয়া কদগ্ব বৃক্ষে উঠিয়া 
বসিয়া ছিলেন, এবং গোপীদের প্রার্থনা অনুসারে উলঙ্গ 
করিয়া ব্প্রপ্রদান করিল ছিলেন, সেইলপ কার্ধ্য ) করিতে 
উপদেশ প্রদান করেন। 


লদ্ওরুয় আবশ্বকতা | ্‌ 5 
কিন্তু জ্ঞানী গুরু বিষধনমুক্ধ শিষ্কে কহিলেন,--তুমি যদি 
ংসার-ছুঃখার্ণৰ হইতে পার হইতে চাও, যদি বিষয়-বিষের ত্বাল! 
হইতে পরিত্রাণ পাইতে ইচ্ছা কর, তবে মায়ারচিত সর্ববপদার্ধের 
বীসঙগ ত্যাগ কর। 
রণংজিত্ব! ন বৈ শুরঃ বেদপাঠী ন পণ্ডিত | 
মনোরিপুর্জিতো যেন স শুরঃ স চ পাণ্ডিতঃ ॥ 
অর্থাৎ রণে দুর্বল শত্রুকে জয় করিলেই কোন ব্যক্তি 
প্রকৃত বীর পুরুষ হইতে পারে না। কেন নাযদি কখনও 
প্রবল শক্রর' সহিত তাহার সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাঁহা। হইলে সে 
পরাজিত হইবে, এবং তাহার শুরত্বও নষ্ট হইবে। বেদপাঠ 
" ফ্করিলেই প্রকৃত পণ্ডিত হওয়া যায় না, কারণ, বেদে যে পণকে 
পরিত্রাণের একমাত্র উপায় বলিয়! কীর্তন করা হইয়াছে, তাহা! 
'চিনিতে না পারিলে কেবল পাঠ করিয়া কি ফল হইবে ? যিনি 
সর্বশ্রেষ্ঠ মনকে জয় করিতে পারিয়াঁছেন,. তিনিই প্রকৃত শুর 
এবং তিনিই পণ্চিত। 


যাব মনোরূপ প্রবল শক্র বশীভূত না হয়, তাবৎ কাল 
জীবগণের মায়ারপ জাল হইতে উদ্ধার পাইবার কোন পথ 
ক্াই। কেননা মন যতক্ষণ পরাজিত না হয়, ততক্ষণ যাবতীয় 
শক্র হইতে সাধকের মনে ভয় থাকিবে ; মনোগ্ধপ শক্রু পরাজিত 
হইলে আর কোনই শত্রঃ থাকিবেনা । এক্ষণে এই শ্রেষ্ঠ শত্রু 
মনকে কিরূপে পরাজিত করা মায়, তাহার কোন উপায় বীর্তন 
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করা কর্তবা। যেমন,_-কেহ গৃহে আসিবার পথ ভুলিয়া! দ্বেশ- 
বিদেশে ছুঃখীর হ্যায় কীদিয়! কাদিয়া যাহাকে দেখে তাহাকেই 
বলে, মহাশয় ! আমার বাড়ী যাইবার রাস্তা আমাকে বলিয় 
দিন ; কিন্তু অন্কে অজ্ঞজলোক তাহার নিকট টাকা কড়ি লইয়।- 
কুপথকে সপথ বলিয়া নির্দেশ করিয়া থাকে, কেহ তাহার 
গ্রামের নিকটবর্তী ,গ্রামকে “এইটী তোমার গ্রাম' বলিয়! নির্দেশ 
করিয়া দেয়, কেহ বলে, তুমি ষে স্থানে যাইতে চাও, সে স্থানে 
যাইবার তোমার অধিকার নাই ১--এইরূপে ভ্রান্ত ব্যক্তিকে 
অনেক বঞ্চক লোক প্রতারিত করিয়া কষ্ট প্রদান করে । ভ্রান্ত 
তাহা বুঝিতে পারে না, দৈবাৎ ধ্গি কোন দয়াবান্‌ পরোপকারী 
ও নির্দিষ্টশ্বানাভিজ্ঞ পুরুষের সহিত তাহার দেখা হয়, তিনি 
্রান্তকে যথার্থ পথ দেখাইয়া দেন। “সে ভ্রান্ত দি বুদ্ধিমান্‌ হয়, " 
তবে পরোপকারীর প্রদশিত প্রথে গমন করিয়া স্থথুহে আগমন 
করতঃ সর্বব চুঃখ হইতে মুক্ত ও পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়। এই 
প্রকারে অনেক মনুষ্য আত্মরূপ নিক্র নিজ স্থানকে ভুলিয়। 
সংসারারণ্যে প্রবেশ করতঃ নানা যোনিষস্ত্রে ভ্রমণ করিয়া নান। 
প্রকার দুঃখ পাইতেছে। যদি কাহারও মনে পড়ে,-আমি আত্মা 
আনন্দন্যর্ূপ, জন্ম-স্ৃত্যু-বিহীন, কিন্ত্রী আছি দেহ ধারণ করিয়া 
ইন্দ্রিয় ও মনের বশীভূত হইয়া জন্ম-সৃড্যুবূপ ছুখ ভোগ, 
করিতেছি, যধি কেহ দয়া করিয়া আমাকে আত্মপ্রাঞ্ডির 
সাধনবিষয়ে উপদেশ দেন, তাহা হইলে আমি আমলা 
করি সর্ধ ছুঃখনিবন্বি ও পরমানন্দপ্রাপ্তি-রূপ যুত্তিলাস্ 


সদৃগুরুর আবহীকত1। ১৬১ 


করিতে পারি। ভ্রান্ত ব্যক্তির এইরূপ কথ! শ্রবণ করিয়া 
অনেক্ক বঞ্চক তাহার যধখাসর্ধ্বন্থ লইয়া তাহাকে ভ্রাস্ত-পথেরই 
উপদেশ দাঁন করে, সেই পথে চলিয়া তাহার মুক্তিলাভও 
অসম্ভব হয় । নপুংসক ব্যক্তিকে কন্যাদান না করিয়া কগ্যাকে 
চিরকৌমার্ধে দীক্ষিত করা! যেমন সহত্রগুণে জেয়ক্ষর, সেইরূপ 
অনভিজ্ঞ গুরুলাভ অপেক্ষা গুরুর সম্পূর্ণরূপ অভাবও বুশ 
উত্রুষ্ট। আপনার গৃছে প্রবেশ করিবার অধিকার যেমন 
সকল মনুষ্যেরই আছে, তেমনই শাত্মবস্ত জানিবার অধিকীরও 
সকল মনুষ্যেরই আছে। ইহাতে স্ত্রীশৃড্র ও বালক-বৃদ্ধাদিতেদে 
কোন ইভরবিশেষ নাই। ধোঁদী ব্যক্তির নিকট যোগানুষ্ঠানের 
বিধি "অবগত হইয়া যোগানুষ্ঠান করতঃ মনুষামাত্রই আত্ম" 
সাক্ষাকাঁর করিতে পারেন.) 


ততীশ্ম পল্সিচোচ্। 
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গামি সাধারণের উপকারের নিমিত্ত এখানে যোগানুষ্ঠানের 
বিধি সংক্ষেপে লিপিবদ্ধ করিতেছি । ধাহার! ভ্রীভগবদ্গীত৷ অধ্যয়ন 
করিরাছেন,তাহার! ভগবদগীতার ষষ্ঠ অধ্যায়ের একাদশ শ্লোক পা 
করিয়া দেখুন। আর ধাহারা ভগবদগীত। জানেন না, তাহাদের 
সৃখবোধের জন্য ভগবদগীতার তাষ্ঠপর্য্য লিখিত হইতেছে । অহিংসা, 
সত্যভাষণ, অচৌর্ধ্য, ব্রহ্ষচর্্য এবং নিরহস্কারত্ব এই পাঁচটার 
নাম যম। সাধকগণ প্রথমে এই যম অভ্যাস করিবেন আর: 
যোগ-শান্্রোন্ত আসন-মুদ্রা্ধার৷ শরীরকে দু করিবেন। পরে 
গ্রামের কিঞ্চিৎ দুরে কোন পবিত্র নদীর তটে একটা কুটার 
নির্মাণ করিবেন। কুটারটা উত্তরদক্ষিণে দৈর্ঘ্যে ৮ হাত এবং 
পূরববপশ্চিমে প্রশ্থে হাঁত হইবে । কুটারের দেওয়াল উত্তমরূপে 
মৃত্বিকাদি দ্বারা মার্জিত করিতে হইবে। 'গ কুটারের মধ্যে উত্তরা- 
ভিমুখ হইয়া! উপবেশন করিতে হইবে । আসনের নিম্বে কণ্টক- 
কঙ্করপ্রভৃতি কোন দ্রবা না থাকে । ভূমিভাগ গে।ময় ও মৃত্তিকা 
'দিয়া পরিষ্কৃত করিয়া লইতে হইবে । প্রথমে কুশাসন, তছুপরি 
সথগচর্দম, তাহার উপরে বন্ধ বিস্তৃত করিতে হইবে । আসন অতি 
ব! নিন না হয়। আসনের সম্মুখভাগে ছুইহন্ু দূরে 
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একটী ছোট গর্ত রাখিতে হইবে, তাহাতে অগ্রি-সংরক্ষণের বাবস্থা 
করিবেন। আসনে বসিয়। প্রথমে গুরুর ধ্যান এবং ডাহার 
চরণে নমস্কার করিবেন। পরে চন্দন, অগুরু, গুগ গুলু, 
ধূনা ও গব্যদ্বত-সংযোগে প্রস্তত ধুপ উক্ত অগ্রিতে একতোলা! 
পরিমাণ স্থাপিত করিবেন, ঘেন উহা! হইতে ধীরে ধীরে ধুম 
নির্গত হয়। উক্ত আসনে স্বস্তিক আসন করিয়া বসিবেন । 
পৃষ্ঠ শ্রীবা খঞ্জুতাবে রাখিয়! নাসিকাগ্রভাগে দৃষ্টি রাখিয়ী 
বসিবেন। আকাশ বা কোন দিকে দৃষ্টি করিবেন না। 
কোন ভূত পদার্থের স্মরণ ব1 ভবিষ্যৎ পদার্থের চিন্তন করিবেন 
না। পঞ্চজ্ঞানেক্দিয় ও মর্নকে বিষয়সন্বন্ধা হইতে নিবৃত্ত 
,করিবেন। মনোরপ তক্ষরের গতি মনঃ ত্বারাই নিরীক্ষণ 

করিবেন? মনঃই জন্ম-সৃত্ুূপ ভয়ানক দুঃখের কারণ। 
মনই অত্যন্ত প্রবল শত্রু জানিয়! মনকে কোন দিকে ধাবিত 
হইতে দিবেন না। শাইরূপে সতত আত্মাতে মন:কে 
নিযুক্ত করিলে সর্ববদুঃখরহিত পরমশীস্তিপ্রাদ সচ্চিদানন্দ- 
স্বরূপ ব্রঙ্গপদার্থ-লাভ হয়। অতি ভোজন করিলে বা নিরশন 
থাকিলে, অতি নিদ্রা করিলে বা বছকাল জাগিয়া থাকিলে, চিত্ত- 
নিরোধরূপ যোগ-প্রাপ্ডি হয় না। যুক্তিপূ্র্বক 'আহার, ব্যবহার, 
'$নিদ্রা ও জাগরণ করিবেন, তাহা হইলে মন স্থির হইবে। যে" 
কালে শরীর, প্রাণ ও ইন্ড্রিয়গণ স্থির হইবে। তখন মন:ও স্থির 
হইবে । মনঃ স্থির হইলে এঁহিক ব! পারত্রিক স্খভোগের ইচ্ছ। 
থাকিবে না। এ অবস্থার নাম পিদ্ধিযোগ 1 উহাতে মন 
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নির্ববাতস্থিত প্রদীপের শিখার ম্যায় অচলাবস্থ। প্রাপ্ত হইবে। 
হে প্রিয়গণ ! যকালে যোগানুষ্ঠান করিতে করিতে মনঃ নিরুদ্ধ 
হয় এবং সকলঙন্য পদার্থ হইতে উপরত হয়, সেই অবস্থাতে 
লচ্চিদানন্দন্বরূপ ক্রঙ্গের সাক্ষাংকার ঘটে এবং তাহা হইতে - 
প্রমতৃপ্তি হইয়! থাকে । এই আত্মসাক্ষাতকাররূপ সখ ইন্টিয় 
গণের অগোচর, কেবল একমাত্র আত্মার গোচর জানিবে। 
ধাহাকে লাভ করিলে, অন্য কোন পদার্থলাভের জন্য আগ্রহ 
হয় না, যে আত্মার স্বরূপে স্থিত মনঃ শরীরে কোনরূপ 
দুঃখ উপন্থিত হইলেও জানিতে পারে না, তাহাকেই সর্বদঃখের 
নাশহেতু ও পরমানন্দস্বরূপের প্রীপ্তিকারণ বলিয়া অবগত 
হইবে। উক্তর্ূপ যোগানুষানকন্ম মুক্তিলাতের শ্রেষ্ঠ উপায় । 
সগুণ ব্রন্মের উপাসনা ও অষ্টাঙ্গ যোঁগামুষ্ঠান উভয়ই নিগুণ 
উপাসনার উপযোগী ।॥ সর্বদা সগুণ উপাসনা বা যম নিয়ম 
আসন। প্রাণায়াম, প্রত্যাহার, ধারণ, ধ্যান এবং সমাধি এই 
অফ্টাঙ্গ যোগ । এই উভয়ের অনুষ্ঠানের ফলে চিত্তশুদ্ধিদ্বার! 
নিগু৭ ব্রন্মের উপাসনা করিবার অধিকার হয়। আর যাহার 
পূর্ব জন্মে এই উভয়ের অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে, তাহার একে- 
বারেই নিগুণ ব্রন্মের উপামনার অধিকার হইয়া রহিয়াছে । 
' নিশুণ বর্গের উপাসনায় মনকে স্থির করিবার নিমিত্ত কষ্ট" 
হয় বলিয়া নিগুপোপাপন! পরিত্যাজা, ইহা মূর্খ কম্মীদিগের 
মত। নিগুণ ত্রজ্জের উপাসনা না করিলে সর্ধবছুঃখবিনাশ 
ও সচ্চিদানন্দন্বরূপ পরব্রক্ষলাতের অন) কোন উপায় লাই এ 
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এই কথ বার বার বেদে লিখিত আছে । বথা--“নান)ঃ পন্থা 
বিদ্কতে অয়নায়” অর্থাৎ ক্রক্ষমসাক্ষাৎকার ভিম্ন মুক্তিলাভের 
আর কোন পথ নাই। আর পরব্রঙ্গ সাক্ষাৎকার করিলেই 
মুক্তিলাভ হয়, ভাহাও বেদে লিখিত অছে। বথা--“তমেৰ 
বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি” অর্থাৎ আত্মার সাক্ষাৎকার করিলেই অস্তি- 
মৃত্াস্বরূপ মুক্তিলাভ হয়। 


মুক্তিকে অতিষ্বতূ্যু বলে কেন? 


এখানে প্রশ্ন হইতে পারে, মুক্তিকে অতিমৃতা বলে কেন? 
“ ইহার স্টত্তর শ্রুতিতেই আছে,“ন স পুনরারর্ভূতে” অর্থাৎ যাহার 
ব্রশ্মভ্ঞান হয়, সে আর জন্মগ্রহণ করে না, জন্ম না হইলে 
মৃত্তুও হয় না। এই জনাজ্ঞানীর যে মৃত্যু, সে মৃত্যুর পরে 
আর তাহার জন্ম বা স্বভা হয়না । এই কারণে মুক্তির নাম 
অতিমৃতা । . 
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ছিগ্াতে হুদয় গ্রন্থির্ভিগ্যতে সর্হসংশযঃ 1 
করীয়ন্তে চাস্ত কর্ম্মাণি তশ্মিন্‌ দৃক্টে পরাবরে ॥ 


যিনি পরাবর অর্থাৎ পরমাত্মার (পর. হিরণাগর্ড, অবর মর 
আশ্রেষ্ঠ ; পর অবর যাহা হইতে, তিনি পরাবর ) সাক্ষাৎকার 
করিয়াছেন, তাহার হ্বদয়গ্রন্থি ছিন্ন হয়, সমস্ত সংশয় বিদুরিত 
হয় এবং কণ্মসকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। এইত জ্ঞানবান্দিগের 
সম্বন্ধে বেদপ্রমাণ রহিয়াছে। এই বেদপ্রমাণে জানা গেল 
যে, যাহার হৃদয়গ্রস্থি ছিন্ন হয় না, সংশয়সকল নষ্ট হয় না এবং 
কম্মপকল ক্ষয়প্রাপ্ত হয় না, সে জ্ঞানবান নহে । শ্রীকৃষঃ 
তগধদগীতার ৪র্থ অঃ ৭প্লোকে লিখিয়াছেন, “যদা! যদা হি ধশ্ান্য 
গ্লানির্ভবতি ভারত। অভ্যুর্থানমধর্মরশ্থ তদাত্ানং স্থজাম্যহম্‌॥৮ 
অর্থাৎ যে যে সময়ে ধশ্মের হাস হয়, অর্থাৎ মনুষ্যসকল আপন 
আপন বর্ণাশ্রমবিহিত কর্ম্মসকলকে ত্যাগ করিয়া শারীরিক 
স্বখের নিমিত্ত নানাবিধ অধন্ম বারা অর্থ উপার্জনে প্রবৃত্ত হয়েন, 
সেই সেই সময়ে আমি এই সকল অধশ্ম বিনাশের নিমিত্ত, সাধু- 
দের রক্ষা ও বৈদিক ধণ্মস্থাপনের নিমিত্ত, আত্মার স্থষ্টি করি। 

প্রশ্ন 1--২য় অঃ২ৎ শ্লোকে শ্রক্ স্বয়ং বলিয়াছেন, 
আত্মার জম্ম বা মৃত্যু নাই, আর এই শ্লোকে বলিতেছেন, 
আমি আত্মার স্গি করি--এই ছ্বিবিধ কথনের মধ্যে--ছুইটী 
কখনই সত্য ? কি ছুইটা কখনই মিথ্যা ? 

উত্তর। গীতার এই্ঈ বাক্যের তাৎপর্য কোন চীকাকারই 


চি 


ডগবাগীতা সম্বন্ধে কয়েকটা ফথা। "১৯ 
স্পষ্ট করিয়া! বলেন নাই, এইটা বড়ই ছুঃখের বিষয় । বেদশান্তা- 
পাঠত্বার! জ্ঞানলাভ করিয়া মুর্খদের সংশয় দূর করা দূরে থাক, 
তাহারা নিজেই এবিষয়ে সন্দিক্ক ছিলেন। যে পদার্থ সৃষ্টির 
পূর্বে থাকে না, তাহারই স্প্তি হইতে পারে। যেমন, একটা 
ঘট । যদি আত্মার স্ষ্টি স্বীকার কর! হয়, তবে আত্মাকে 


ছুইভাগে বিভক্ত কর! হইবে । একটা নিত্য অবিনাশী আত্মা, 


দ্বিতীয় জড় ও বিনাশী আত্মা । যেমন ভগবান শ্রীকৃষ্ণ । আত্মাতে 
যে বিশেষণ আছে, ইহাতে তাহা নাই। তথাপি শ্রীকৃষণ 
আপনাকে ভগবান্‌ বলিতে সঙ্গুচিত হয়েন নাই । দেখুন! আতা 
আজন্ম, আত্মা অবিনাশী, আত্মা অচ্ছেছ্চ এবং অদাহা। 
এ বিশেষণ শ্রীকৃষ্ণ মহাশয়ের শরীরে আছে কি? তাহ! হইলে 
(তিনি কিসের আত্মা! ? কিসের ভগবান্‌ 1 আর ধাহাতে “এশ্বর্স্থ 
সমগ্রস্য বীর্য্যস্য যশসঃ শ্রিয়ঃ | জঞ্তানবৈরাগ্যয়োশ্চৈব বঞ্জাং ভগ 
ইতীঙ্গনা ॥” অর্থাৎ সমগ্র এশবধ্য, বীর্ষা, যশ, শ্রী, জ্ঞান এবং 
বৈরাগ্য এই ঘট্‌ ভগ আছে,তীহার নাম ভগবান্‌। প্রীক্চ বলিয়া- 
ছেন যে, পৃথিবীতে যখন ধর্শের হানি ও পাপের বৃদ্ধি হয়, সেই 
সেই সময়ে আমি অবতাররূপে জন্মগ্রহণ করি। শ্রীকৃষ্ণের অবতার, 
১ মৎস্য, ২ কচ্ছপ, ৩ বরাহ্, ৪ নরসিংহ, ৫ বামন, ৬ পরশুরাম 


, ৭ রামচন্দ্র, ৮ বলরাম, ৯ বুদ্ধ, ১৭ কন্কি। পরশুরাম অবতারে 


পৃথিবীতে কিরূপ অধন্দের বৃদ্ধি ও ধশ্মের বিনাশ হইয়াছিল ? 
প্ররগুরাম মহাশয়ের হস্তে ষে কতশত নিরপরাধ রাজকুমার 
প্রাণ দিয়াছেন, তাহার লংখ্যা নাই। তাহ? হইলে তিনি কোন্‌ 
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ধঙ্পের রক্ষা করিলেন ? ধর্মের রক্ষাকর্তী হইয়! তিনি এক: 
বিংশতিবার ক্ষত্রিয়কুলের বিনাশ. সাধন করতঃ ধর্ে্ি হানি 
করিয়াছেন। এঁ সময় হইতে নিয়োগ-বিধির ব্যবস্থা। হইস 
গিয়াছে। বর্ণশঙ্কর জাতির ভিত্তি তিনি স্থাপন করিয় 
গিয়াছেন। 

পুঃ শ্রীকৃষ্ণ যদি *ম্বয়ং ভগবান্‌ হয়েন, তবে ভগবদগীতার 
অফ্টাদশ অধ্যায়ের ২২শ্লোক পাঠ করিয়া দেখুন, যথা - 

যত্ত,কৎন্ববন্গেকম্মিন্‌ কার্যে সক্তমহৈতুকমৃ। 

অতত্বার্থবদল্লঞ্চ তং তামসমুদাহতম্‌ ॥ 

অর্থাৎ যাহা একমাত্র কার্ধ্যে পরিপূর্ণভাবে সন্ত (যেমন 
রামের অথবা কৃষ্ণাদির দেহে বা! প্রাতিমার্দিতে ভ্রম বশতঃ 
সম্পূর্ণ ঈশ্বর বলিয়া বিশ্বাস ), যাহা হেতুশুন্য, যাহা রজ্জুতে সপ. 
্রান্তির ন্যায় ভ্রমাত্বক ),. যাহা অল্পকালস্থারী অথবা অল্ল- 
ফলপ্রদ, তাদৃশ জ্ঞানের নাম তামসিক জ্ঞান। যাহার 
এরূপ তামসিক জ্ঞান রহিয়াছে, মৃত্যুর পর তাহার কিরূপ গর্তি 
হইবে ? ইহার উত্তর তগবদগীতার চতুর্দশ অঃ ১১ক্লোকে 
রহিয়াছে । যথা-- 
, উদ্ধং গচ্ছস্তি সত্বস্থাঃ মধ্যে ভিষ্ঠস্থি রাজনাঃ | 

জঘন্যগুণবৃত্ধিস্থা অধোগচ্ছপ্তি তামসাঃ ॥ 


অর্থাৎ যাহার সান্বিক জ্ঞান আছে, মরিলে তাহার উর্ধীগতি 
হইবে অর্থাৎ দেবলোকে যাইবে । আর যাহার রাজসিক 


ভগবাশীতাসন্বষ্কে কয়েকটা কথা । ১১১ 


জবান আছে, তাহার মধ্যগতি হইবে, অর্থাৎ ধনী ও জ্জানীদের 
গৃহে জন্ম হইবে। আর যাহার তামসিক জ্ঞান আছে, তাহার 
অধোগতি হইবে, অর্থাৎ কুকুর, শুকর, শৃগাল ইত্যাদি যোনিতে 
অথবা হাড়ী-মুচি ইত্যাদি নীচকুলে জন্ম হইবে। অনেক 
ভদ্রলোকেই গীতা পাঠ করিয়া! থাকেন, অনেকের গ্রন্থখানি 
মুখস্থও আছে, কিন্তু ভগবদগীতার মন্দ বৃঝে এরূপ লোক 
অতি বিরল। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, “আত্মানং স্জাম্যহম্‌, অহং 
শব্দের অর্থ আতা, আর আত্মানং শবের অর্থ আত্মা! । আত্মার 
স্ষ্টি আত্মা! হইতে হয় ন। ভগবদগীতার ১৮ অঃ ১০ শ্লোক 
দেখ। যথা--. 

পঞ্চেতানি মহাবাহে। কারণানি নিবোধ মে। 

সাংখ্যে কৃতান্তে প্রোজ্ানি সিদ্ধয়ে সর্বকর্দরণাম্‌ ॥ 

অর্থাত কার্ম্যমাত্রেরই ৫টা ৫টী করিয়া কারণ আছে, তাহা 
আমার নিকটে শ্রবণ কর। তাহা সর্ব কম্মক্ষয়কারক 
বেদানস্ত-সিদ্ধান্তে কথিত আছে। যথাস্" 

অধিষ্ঠানং তথ কর্তা করণঞ্চ পৃথশ্বিধমূ। 

বিবিধাশ্চ পৃথক্‌ চেষ্ট। দৈবঞৈবাত্র পঞ্চমমূ ॥ ১৪ 
* অর্থাৎ কার্ধ্য উৎপত্তির প্রতি শরীর, মন, জ্ঞানেক্্িয় ও 
কর্মেন্দিয়ের চেষ্টা আর মনুষ্যগণের ভাগ্য এই পাঁচটী মিলিত 
হইয়া কার্যে সৃষ্টি করে । এই পাঁচটা যেখানে নাই, সেখানে 
কাঁধাও নাই। যেমন মৃত শরীর। যদি কার্্যসাত্রের উৎপত্তি 
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উক্ত পঞ্চবিধ কারণঘারা হইয়া থাকে, তাহা হইলে শুদ্ধ 
আত্মাকে আত্মার উৎপত্তির কারণ বলা অসঙগগত। যদি 
বল, শ্রীকৃষ্ণের মায়াতে সকলই হইতে পারে, অতএব শ্রীক্ 
মায়ার সাহায্যে আত্মার শুষ্টি করিয়াছেন, তাহাতে দৌষ 
কি? কিন্তুমায়া যাহা শ্ষ্টি করিবে, সে কাঁধ্যসকলের নাম 
মায়িক পদার্থ হইবে। মায়া মিথ্যা বলিয়া মায়িকপদার্থও 
মিথ্যা; যেমন, কুস্তকার ম্ৃত্তিকাদ্বারা যে সমস্ত ঘট ও শরাবাদি 
প্রস্তুত করে, সে সকলই চৈতন্বশূন্ত মৃম্ময় পাত্র হইয়া থাকে, 
তেমনই মায়াদ্বারা যে ষে কাধ্য হইবে, তাহ! সকলই ছ্ুঃখময় 
'বিনাশশীল ও মোহজনক হইবে । গকৃষ্ণের যখন মৃত্যু হইয়াছে, 
অগ্নিতে দাহ হইয়াছে, সে সকল তার শরীরেই হইয়াছে, ইহা 
অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে । আর শ্রীকৃষ্ণের শরীর স্বপ্ন 
গজাধির ম্যায় ক্ষণিক বা অনির্ববচনীয় ছিল না। অবিদ্তা বা 
মায়ার বিনাশ হইলে মায়িক শরীরের বিনাশ হয়। যেমন 
নিদ্রাভঙ্গ হইলে স্বপ্পগজাদির বিনাশ হয়, অর্থাৎ কোন স্থানে 
সমবায়ী কারণ নাশ হইলে কার্ধ্য নষ্ট হয়, কোন স্থানে অসমবায়ী 
কারণ নষ্ট হইলে কাধ্যনাশ হয়। ইহার অন্যথা হয় না। 
ভগবদগীতার ৯ম অধ্যায়ে ১১শ্লোকে লিখিত আছে “অবজানস্তি 
মাং মূঢ়া মানুষীং তমুমাশ্রিতম্, পরং ভাবমজানস্তো মমভূত' .. 
মহেশ্বরম্‌ ॥ 

শরীক বলিতেছেন যে, বহিমু'খী মৃর্থ লোক নামি মনুষ্য- 
শরীর ধারণ করিয়াছি বলিয়া আমার নানাবিধ নিন্দাপুচক 
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শচন বলে। ক্সামি ঘে, মনুষ্যদিগের শরীরে জীবাত্মা হইয়। নানা" 
বিধ কাম্যকলাপ করিতেছি, ইহ] দেখিয়া লোকে আমার নিন্দা 
করে। কিন্ত আমি ঘে শুদ্ধসব্ব প্রধান মায়ার অধীশ্বর হইয়া 
জীবদিগের কণ্মের ফল প্রদান করিতেছি এবং ভূতসকলের 
শি করিয়াছি, তাহার ত্য মূর্থেরা জানে না। জামি তত্ব- 
মস্তি মহাবাক্োর লঙ্গাস্ব্ূপ পরমাত্মা, ইহা কেবল সন্গ্যানী 
বা যোগিগণই জানেন। যাব জীবগণ আমার শুদ্ধ পরপ্রঙ্গ- 
স্বরূপের সাঙ্গাৎকার করিতে না পারে, ভাবশ কোন জীবেরই 
যুক্তি হয় না। হে অর্জুন! ফাহার! থক, সাম ও যজুঃগ্রভৃতি 
বেদোক্ত বিধি-অনুসারে যজ্ঞাদি কন্ীনুষ্ঠান করিতেছেন, তাহার! 
সমুষ্যুশরীর ত্যাগ করিয়া দেবলোৌকে গমন করেন । দেব- 
(লোকের “ভোগসকল মর্তলোকে নাই ॥ সে ভোগসকল অত্যন্ত 
আশ্চধ্যন্সরূপ । দেবগণ তাহাতে মুগ্ধ হইয়া! রহিয়াছেন। 
কিন্তু এ ভোগসকল কর্ম্মজন্য বলিয়। শ্থায়ী নহে । কন্ধ শেষ 
হইলেই তাহারা ম্বর্গজঙ্ট হইয়া মর্তর-লোকে পুনঃ জন্মগ্রহণ 
করেন। পুবর্ধ সংস্কারানুসারে তাহারা পুনঃ বেদবিধি-অমুসারে 
কর্ম্দানুষ্ঠান করিয়া পুনঃ স্বগপ্রাপ্ত হয়েন। সেখানকার কন্ম 
শেষ হইলে আমি তাহাদিগকে পুনঃ র্গ হইতে মর্তলোকে 
মফেলিয়া দিই । কর্মিগণ এইরূপে কখনও স্বর্গে কখনও মর্থে 
ঘুরিয়া ঘুরিয়া বেড়ান, শাস্তিলাতভ করিতে পারেন না। 
স্র্গেও পুর্ণ শান্তি নাই। দেখা যাইতেছে যে, এক এক বার 
অন্্রগণ গ্বর্গে যাইয়! দেবগণের সহিত রাজ] ইন্দ্রকে দ্বর্গ হইতে 
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বিতাড়িত করিয়। আপনারা ন্বর্গভোগ করিতে থাকে । এই 
প্রকার দেবাস্থরের সংগ্রামের বিরাম নাই। ঢঃখের পর সুখ 
এবং সখের পর ছুঃখভোগ চিরন্তন নিয়ম । দেবাস্বরগণ এক 
কশ্ঠুপ মুনিরই সন্তান । ভাহাদের মধ্যে ধাহার। জুরাপান করেন, 
ভাহাদের নাম হর আর যাহারা মগ্তপান করেন না, তাহাদের 
লাম অসুর । এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে, যদি কন্মভোগশেষ 
হইলে দেবলোক হইতে দেবতাদিগকে মর্তে আসিয়া জন্মগ্রহণ 
করিতে হয়, তাহা হইলে অমরকোষে দেবপর্ধযায়ে যাহ! লিখিত 
হইয়াছে, তৎসমুদায়ই ব্যর্থ হইবে । অমরকোষে. লিখিত, যথা-_ 
অমরা নি্ভরা দেবাঃ ভ্রিদশা বিবুধা স্থরাঃ স্ুপর্র্বাণ ইত্যাদি । 
অমর অর্থে যাহার মৃত্যু নাই। নির্জর অর্থে যাহার বার্ধকা- 
ইত্যাদি নাই । ইহার উত্তর এই, “অমর! নিজ্জর।” ইত্যাদি ন্বর্গ- 
বাপী লোকের নামমাত্র, যেমন এখানে অনেক মনুষ্যের 
কমলাকান্ত, লন্গনীকান্ত, অমরলাল, নিরঞ্জন, জিতেক্ড্রিয়নাথ 
ইত্যাদি নাম থাকে । ইহাদের অর্থের সহিত কোন সম্বন্ধ নাই। 
যেমন লক্গনীকান্ত বলিলে লক্গনীপতি বুঝায়, সে হয়ত দিনান্তে 
কোন দিন আহার করিতে পায় কি ন! সন্দেহ, আবার 
জিতেন্ট্রিয় অর্থে যে ব্/ক্তি ইন্দ্রিয়সকল জয় করিয়াছে তাহাকেই 
বুঝায়, হয়ত উক্ত জিতেন্দ্রিয় নামক বাক্তি সব্বতোভাবে 
ইন্ড্রিয়ের দাস। অতএব নামের সঙ্গে কাহারও অর্থের সম্বন্ধ 
হয় না। এইরূপে দেবভাদিগের নামের লঙ্গেও কোন অর্থসপ্বন্ষ 
হইতে পারে না। 
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প্রশ্ন (যেমন মর্ত'লোকে মনুষ্য শরীরে ক্ষুধা-পিপাস। নানাবিধ 
রোগ, নানাবিধ শোক, জন্ম ও মৃতাগ্রভৃতি অসংখ্য দ্রঃখভোগ 
করিতে হয়। দেবলোকেও যদি সেইরূপ ছুঃখভোগই করিতে 
হয়, তাহা হইলে তাহার প্রাপ্তির জন্য যজ্ঞাদি অনুষ্ঠান ও 
উপবাস করিয়া কি বিশেষ ফললাভ হয়? আর যাহার! নর্গ 
হইতে মর্তভে আসিয়া জন্মগ্রহণ করিয়াছেন” অথবা কেহ নরক 
হইতে আসিয়া মনুষ্যকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের 
বিশেষ লক্ষণ কি? অর্থাৎ যাহারা নরক হইতে আসিয়া মনুষ্য- 
কুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদের নরক-যন্ত্রণা-ভোগত্বার! 
যাখৎ পাপের ক্ষয় হইয়াছে । তাহাদের আর পাপ নাই, আর 
 ধাহারা স্বর্গ হইতে যাবৎ, পুগোর ভোগশেষ করিয়া মনুষ্যকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছেন, তাহাদের আর পুণ্য নাই-_-এই ছুইএর মধ্যে 
প্রভেদ কি? যাহারা স্বর্গ হইতে স্থখভোগ করিয়। মনুষাকুলে 
জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহাদেরই বরং কিছু পাঁপ থাকিতে পারে; 
আর যাহ।রা নরক হইতে যাবতীয় পাপের ফলভোগ করিয়া পরে 
শেষপুণ্যবলে মানবকুলে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, ভাহারাই স্বর্গে 
যাইবার কাধ্য করিতে পারে । যাহার! স্বর্গবাসী ছিল, তাহারা 
পাপের ছার! কুকণ্্ন করিয়া নরকের রান্তাই পরিক্ষার করিতে পারে 
+ তাহার! আবার স্বর্গে যাইবে কিরূপে ? যদি বল, প্র্ৃতি'অনু- 
সারে মানুষের ধর্মাধন্দ্ের প্রবৃত্তি হইয়া থাকে, উহার অন্যথ! হয় 
না, তাহা হইলে এই প্রশ্ন হয়, প্রকৃতি মায়ার গুণ ব| মমুষ্যের 
স্বভাব হইতে পারে ? কিন্কু তাহা সপ বা তিলের ম্যায় কোন 
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একট স্থির পদার্থ নহে । অনেকেই ব্রাঙ্মণজাতিকে সাস্বিক- 
প্রকৃতি, ক্ষত্রিয়কে রাজসিক প্রকৃতি, বৈশ্য-শূদ্র্ত্রীদিগকে তাম* 
সিক-প্রকৃতি বলিবে। গীতাতেও লিখিয়াছেন, 


স্িয়ে। বৈশ্যাস্তথ। শদ্রাস্তিহপি যাস্তি পরাং গতিম্‌। 
কিং পুনব্রাহ্মণাঃ পুণ্যাঃ ভক্ত রাজর্ধয়স্তথা ॥ 


: অর্থাৎ ভক্তি করিলে ভ্ত্রীশুদ্র তথা বৈশ্যঙ্তাতির লোকও 
পরমগতি লাভ করেন, আর পুণ্যশীল ব্রাহ্মণগণ এবং ক্ষত্রিয়গণ 
আমার প্রতি ভক্তিবলে পরমপদলাভ করিবে, তাহাতে আর 
বক্তব্য কি? কিম্বজাতি প্রকৃতি নহে। প্রকৃতি ভিন্ন পদার্থ 
এবং জাতিসকল কম্মঘ্বারা কল্িত। ব্রাহ্মণজাতিকে বদি 
সান্বিক-প্রক্ৃতি পুণাজন্মা বলা যায়, তাহা হইলে মহাভারতের 
গৃদাপব্ব দেখ যে, অশ্বথামা ব্রান্ধণ হইয়া কি ঘ্বণিত কার্য 
করিয়াছে! দ্রৌপদীর পঞ্চপুত্র, দ্রৌপদীর ভাই ধুষ্ছ্যন্্ এবং 
অন্যান্ঠ এক অক্ষৌহিণী পরিমিত নিদ্রীগতজনকে বধ করিয়া 
দুর্য্যোধনের নিকট কৃতিত্ব দেখাইবার জন্য দ্রৌপদীর পঞ্চ- 
পুত্রের মুড লইয়া! উপশ্িত হইয়াছিল আর ব্যাসশিষ্য জাতিতে 
বৈশ্য পুরাণব্যাখ্যানিপুণ সুতমুনিকে বলরাম ঠাকুর (ধিনি 
বিষুর অবতার ) বধ করিয়া! ব্রক্ষবধের পাতকী হইয়া 
সেই পাতকমোচনের নিমিত্ত নানাতীর্ঘে সান দান করিয় 
বেড়াইয়াছিলেন। বলরাম সাক্ষাৎ ভগবানের অবতার, কোন 
যানবই ভাহার অপেক্ষা আর শ্রত্বপ্রকতি হইতে পারে না, 
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ডভিনি ঘোর তামসিক জাতীয় পুরুষের কর্ম করিয়া, বিপদ্গ্রস্ত 
হইয়াছিলেন। ইহাতে বুঝা গেল যে, প্রকৃতি জাতিগত লে 
কিন্তু জাতি হইতে পৃথক্‌। ধাঁহারা আত্মলাভের নিমিত্ত 
দিবানিশি পুর্ণ বৈরাগ্যযুক্ত হইয়াছেন এবং মন ও প্রাণকে স্থির 
রাখিবার নিমিত্ত প্রযত্ব করিতেছেন, আমার মতে তাহারাই 
সান্তিক প্রকৃতি ও ব্রাঙ্গণ, আর ধাহারা! দেবলোকের স্থুখের 
নিমিত্ত বৈদিক ও বজ্ঞাদি কাধ্যে তৎপর হুইয়া রহিয়াছেন, 
তাহারা রাজসিক-গ্রকৃতি ও ক্ষত্রিয় এবং যাহারা এহিক ও 
ইন্ড্িয়ের সুখের নিমিত্ব কাজ করিতেছে, তাহারা তামসিক 
প্রকৃতি ও শুদ্রজাতি । 

প্রশ্ন ।-_এহিক স্থুখের নিমিত্ত ধন্রপুত্র মহারাজ যুধিষ্ঠির 
কুরুগণের সহিত ধর্্মযুদ্ধ করিয়াছিলেন এবং ভগবান্‌ কৃষ 
ভাহার পরম সহকারী বন্ধুগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন, তাহা. 
দিগকে কি শুদ্র বলিতে পারা যায় ? 

উত্তর ।---ধর্্মযুদ্ধের ঘোষণাদি করিয়া, কুরুপাণ্ডবদল যুদ্ধে 
প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, কিন্তু সাংসারিক স্থখের এমনি একটা মোহিনী 
শক্তি আছে, সে জীবগণকে কদাপি ধন্মপথে চলিতে দেয় না। 
এই জগ্য পরমধার্মিক রাজা! যুধিষ্ঠির আবালা ব্রহ্মচারী পিতামকু 
ভীগ্ষদেবের নিকটে গমন করতঃ তাহার মুখ হইতে তাহার মৃত্যুর 
কারণ অবগত হইয়া অবৈধভাবে তীহ।কে হত্যা করিয়াছিলেন । 
স্তাহা'র এইরূপে বধসাধন অত্যন্ত পাপকন্ম বুঝিয়া দেবলোকের 
গধ্েত হাহাকার পড়িযাঁছিল) একি কর্পা? ইহাকে কোন্‌ 


১১৮ উপাদশরতুমাল।। 


প্রকৃতির কর্ম বলা যাইবে? কোন ব্যাধও এইরূপ কাজ 
করে না। আর প্রেণাছাধ্য মহাশয়ের বধবকরণ নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ঞ, 
অজ্জ,ন, ভীম, নকুল, সহদেব এবং সাত্যকিপ্রভূতি কিরূপ অসীম 
বিশ্বাসঘতকতাপূর্ণ পরামর্শ করিয়! ধশ্মপুত্র মহারাজ যুধিষ্টিরকে 
প্রলোভন ও ভয় দেখাইয়া প্লোণাচাধ্যের সম্মুখে মিথ্যা বলাইয়া- 
ছিলেন। মহারাজ 'যুধিষ্ঠির কহিলেন, “হে দ্রোণ! অশ্বখামা 
হত'ইতি গজঃ”। এই কথা শুনিয়া! প্রোণাচার্ষা যুধিষ্টিরের 
বাকো বিশ্বাসস্থাপন করিয়া শোকাকুলচিত্তে কতলে ধনু ধরিয়1 
ঈাড়াইয়াছিলেন। সেই সময় অজ্জরন শ্রীকফ্চের বাকামুসারে 
বাণ মারিয় গুণ ক।টিয়! ফেলিলেন এবং ধনুকের হুল তাহার 
কণ্টের ভিতর ঢুকিয়া! গেল, সেই সময় ধৃষ্টদ্যু্নর দৌড়িয়া কুরু- 
পাগুৰের গুরু ড্রোণাচাধ্যের মস্ঠক ছেদন করিয়া ফেলিলেন। 
এটী কি ক্ষত্রিয়ের কাজ হইয়াছে ? ইহাকে কোন্‌ জাতির ধর্্ন 
বলা যায়? পক্ষপাতশুন্থা কোন মনুষ্যকে জিজ্ঞাসা করিলে 
সে বলিবে যে, ইহা অত্যন্ত অধম জাতির কাধ্য হইয়াছে। 
এখানে বুঝিতে হইবে, সংগ্রামাদ্দি কর্দনকল রাজসিক প্রকৃতির 
নহে, কিন্তু অত্যন্ত বিশ্বাসঘাতক ব্যাধগণের কাধ্য । 

বৈদিক কর্ম্মানুক্ঠানসন্বন্ধে ভগব্দগীতাতে শ্রীভগবান্‌ যাহ! 
বলিয়াছেন, তাহা এই--( গীতার ২য় অধ্যায় ৪২ শ্লোক) 
যামিমাং পুশ্পিভাং বাঁচং প্রবদন্তাবিপশ্চিতঃ। বেদবাদরতাঃ 
পার্থ নান্যদস্তীতিবাদিনঃ । কামাত্মানঃ হ্বর্গপরাঃ জন্মকম্মফল- 
শ্রদাং) ক্রিযানশেম-বহুলাং ভোগৈশব্যগতিং প্রতি । ভোগৈ- 


ভগবদশীতা সন্বন্ধে কয়েকটা কথা৷ ১১৯, 


্ব্/ওসক্তানাং তয়াপহাতচেতসাং ব্যবসায়াক্িকা বুদ্ধিঃ সমাধো 
ন বিধীয়তে ॥ হে অভ্দ্ব,ন! বেদবাদকথনে তৎপর, কামাকুল- 
চিত্ত, ন্বর্গলাভোম্বুখ মুখ গণ “্যজ্ঞানুষ্ঠান ব্যতিরেকে আর কিছুই 
' নাই, এই যজ্জানুষ্ঠানগ্ধারাই ভোগ এবং এশ্বধ্য লাভ করা যায়” 
এইরূপ বাক্য বলিয়া কেবল কর্ম্ানুষ্ঠানের উপদেশে পরিপূর্ণ 
ফে আপাতরমণীয় বাক্য বলে, তাহ! দ্বার" আকৃষ্টচিত্ত হইয়া 
লোক ভোগ এবং এশর্্যেই প্রসক্ত হয়, এরূপ লোকের একাশ্র- 
নিষ্টারূপ সমাধি আদে হয় না। অর্থাৎ মন ও ইন্জ্রিয়গণ 
তাহাদের বশীভূত হয় না। তাহার! বার বার যজ্ঞানুষ্ঠান স্বর্গভোগ' 
মর্তে জন্ম প্রভৃতি কর্ম্ধারা ঘটিকা-যন্ত্রের শঙ্কুর ন্যায় ঘুরিয়া 
বেড়ায় মনুষ্য-জীবনেরপরম উদ্দেশ্য যে মুক্তিলাভ, তাহা 
তাহাদের বুদ্ধিতে আসে না। আপনি মহাত্রান্ত হইয়৷ অগাধ 
গর্তে ঝাপ দিতেছে, আর সঙ্গিগণকে এ গর্ে ফেলিতে চেষ্টা 
করিতেছে । এরূপ পাপীদিগের সঙ্গ যেন ভগবান না দেন। 
তাহ! হইলেই জীবের মঙ্গল হুইবে। মুক্তিরূপ পরমশাস্তি" 
লাভ যে সহজ উপায়ে হয়, তাহ! তাহারা জনে না। জানিয়াও 
সঙ্গীদিগকে বলিয়া দেয় না । বলিয়! দিলে অপরকে ঠকাইয়। 
তাহার যথা সর্বস্ব কাড়িয়! লইতে পারিবে না--এই আশঙ্কায় 
সতশান্র গোপন করির অসৎ শাস্ত্রের কন্টকময় পথে তাহাদিগকে 
ফেলিয়া! রাখে । অধ্যাপন, যাজন আর প্রতিগ্রহ এই তিনটা কমন 
ব্রাঙ্মণদিগের জীবিকার্থে কল্লিত হইয়াছে; যজন, অধ্যয়ন ও দান 
এই তিনটা ত্রাঙ্ষাণর নিজের স্ার্থন' কাত হইয়াছে । এই 


১২৬ উপদেশরত্বদাল! | 


কারণে ত্রাহ্ধণর! ক্ষত্রিয়াদি জাতিকে বেদতগান প্রদান করে নাঁ। 
আর যাবত বেদের যথার্থরূপ শিক্ষা না হইতেছে, ততদিন ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য, শুদ্র, বর্ণসঙ্কর এই সৃকল ব্রাহ্গণজাতির কম্কাগুরূপ মহা" 
জাল হইতে নিষ্কৃতি পাইবে ন। 1 অথব্ববেদ-সংহিতার ধর্থ অঃ ২য় 
মন্ত্রে লিখিত আছে, তাহা এই-_যথেমাং বাচম্‌ কল্যাণীমাব- 
দানী জনেভ্যো। ব্রহ্গারাজন্যাতাং চাধ্যায় শুদ্রায় স্বায চারণায় 
ইডি--ষথ। €( যেমন ) ইমাং বাঁচম্‌ €( ধন্মীর্থকামমোক্ষ ) বেদবাণীং 
আহং জনেত্যঃ (সকল মনুষ্যদিগকে ) আবদানী € উপদেশ- 
দিতেছি, তেমন তোমরাও উপদেশ দিবে) যদি বল, কাহাকে 
কাহাকে দিব, তাহার উত্তর এই--ব্রক্মরাঁজন্যাভ্যাং (ব্রাঙ্ষণ ও 
ক্ষত্রিয়কে ) অর্ধায় ( বৈশ্যুকে ) শুদ্রায়,( শু্রকে ) ম্বায় (সেবক- 
দাস-দাসীকে ) অরণায় ( বর্ণপঙ্কর চণ্ডাল প্রভৃতি জাতিকে ) এই 
সকলকে বেদ-বিষ্কার উপদেশ দিবে। এই প্রমাণ তারা জান। 
যাইতেছে, বেদপাঠের অধিকার মনুষামাত্রেরই আছে। এই 
প্রমাণের সাহায্য আর্ধাসম।জীর। সকল জাতিকেই অর্থাৎ শুন্র 
ও স্ত্রীপ্রভৃতি দকলকেই বেদ শিক্ষা দিতেছেন । 

আর “জন্মন! জায়তে শুত্রঃ সংস্কারাদ্দিজো ভবে । বেদপাঠী 
ভবেছিপ্রো অর্ধ জানাতি ব্রাহ্মণ” অর্থাৎ জম্মকালে সকল 
জাতির বালক শূত্র হয়, উপনয়ুন-সংক্কার হইলে দ্বিজ হয়, 
বেদপাঠ করিগে বিপ্র হয় এবং ব্রচ্মকে জানিলে ব্রাঙ্গণ হয়। 
এই বচন বজ্সূচী-উপনিষদে দেখ । এই প্রমাণের বলে আধ্য- 
স্মাজীগা মুললমান, পুষ্টান, বৌদ্ধ, ডেম, চামার প্রস্তুতি সকল 


ভগবদগীত। সম্বন্ধে কয়েকটা কথা। ৯১২১ 


জাতির বালকেরই উপনয়ন সংস্কার করিয়া লমাজে গ্রহণ 
করিতেছেন। “শুদ্রে ব্রাহ্মণতামেতি ব্রাক্ষণাশ্চাপি শুদ্রতাং 
ক্ষত্রিয়াৎ জাতমেবন্ত বিদ্ধি বৈশ্যাৎ তখৈবচ ॥* অর্থাৎ সন্ধ্যা- 
বন্দনাদি দেবপুজা, পিতৃশ্রাদ্ধ, তর্পণ, হোম, জপ, বেদপাঠ 
ইত্যাদি কাধ্য করিলে শুদ্রও ব্রাহ্মণ হয়। যেমন নেদব্যাস, 
বিভাগুক এই দুই জন যট্কর্্ন করিয়া শূত্র হইতে ব্রাক্ষণত্ব লাভ 
করিয়াছিলেন। কতশত ব্রাহ্মণ বালক, কেহ যুসলমান, কেহ 
 রীষ্টান্‌ ইত্যাদি হীনজাতি লাভ করিয়াছে, কেন না তাহার! 
ত্রাঙ্মণোচিত কর্তব্য কার্ধ্য করে নাই। তেমনি ক্ষত্রিয়বালক, 
বৈশ্যুবালক ইহারা ব্রাহ্মণৌচিত কার্ধ্য করিলে ব্রাক্ষণত্য লাভ 
করেন, অতএব ত্রাক্ষণ কুকুর বিড়ালের ন্যায় জাতি নহে, কিন্তু 
ব্রাহ্ষণত্ব কন্মাধীন। যেমন, জজ কমিসনার ইহারা কোন জাতি 
নহে, কিন্তু কর্ম বা বিষ্ভা ঘারা এ পদ লাভ কপিয়! থাকে । অনে- 
কের মতে স্ত্রীজাতির বেদপাঠ, গায়ত্রীজপ, সন্ধ্যা বন্দনাদি কণ্ম, 
ঈশ্বরপ্রাপ্ডতির সাধন, শ্রবণমননাি কর্তব্য নহে। কিন্তু উপনিষদ্‌ 
পাঠ করিয়া দেখিলে জানা যায় যে, সুলভা মৈত্রী গা্গী প্রভৃতি 
রমনী বেদ-বিষ্ঠার় এমন পারদশিনী ছিলেন যে, তাহাদের 
ইতিহাস শ্রবণ করিলে ধাহারা স্্রীজাতিকে বেদের অনধিকারিণী 
বলিতেছেন, ভীহাদের যুখই মলীলিগড হইবে। পুরুষ হোৌক 
বা স্ত্রীজাতি হৌক ব। চণ্ডাল হৌক বা যবন হৌক, যে ব্যক্তি 
ভগবানের আরাধন! করিবেন, তাহারা মনুষ্য-জাতির মধ্যে শ্রেষ্ঠ 
পুরুষ আর স্্রীজাতির মধ্যে শ্রেতঠ স্ত্রী হইবেন, তাহাতে কোন, 
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ভুল নাই। আত্ম-প্রাপ্তির জন্য নান! দেশ, নানা বিষ্যা, নানা 
গুণীদের সঙ্গ করিলেও কোন ফল হয় না। কারণ মূর্খ 
লোকেরা আত্মাকে বা পরমাত্মাকে চক্ষে দেখিতে চায়। যতক্ষণ 
চক্ষুতে দেখিতে না পাইবে, ততক্ষণ তাহাদের আত্মার অস্তিত্ব 
সম্বন্ধে কোনরূপ বিশ্বাসই হইবে না। তাহারা আত্ম-জ্ঞানের 
অনধিকারী। অন্ধ'যেমন পুণচন্দ্রের উদ্জ্বল প্রকাশ দেখিতে 
পায় না, ছিন্ননাসিক পুরুষ যেমন টাপা-চামেলী-গোলাপপ্রভৃতি 
ফুলের উত্তম সৌরভ অনুভব করে না, অপিচ তাহার হাতে 
গোলাপ-ফুলের তোড়া দিয়া যদি বল! যায়, বল দেখি, কেমন 
মিষ্ট সুগন্ধ? সে অনায়াসে বলিতে পারে, ইহাতে স্গন্ধ আছে 
না ছাই আছে; তেমনি অজ্ঞ লোককে আত্মেপদেশ, প্রদান 
করিলে সে অনায়াসে বলিতে পারে যে, বেদশাস্ত্রসকল ও 
বেদশাস্ত্রকর্তা মুনিগণ সকলেই মিথ্যা কথা বলিয়া গিয়াছেন, 
আর কতকগুলি ভগুলোক সাধু সাজিয়া মিছামিছি চক্ষু বন্ধ 
করিয়া বসিয়া'থাকেন । কোথায় বা ভগবান? কোথায় বা 
ভগবতী ? কোন্‌ বেটা তীহাদের দেখিয়াছে ? খাওয়া দাওয়। 
কর, আমোদ কর, মৃত্যু একদিন আসিবেই ইত্যাদদি। এ সকল 
মুর্খদের কথা রাখিয়া দিয়া আইস, শ্রীকৃষ্ণ ভগবদগীতার দশম 
অধ্যায়ে আত্ম দর্শনের কিরূপ সহজ, সুন্দর ও শর্মত-মধুর 
উপদেশ প্রদান করিয়াছেন, তাহা! একবার পাঠ করিয়া দেখ। 
যথা--অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তে মাং যে জনাঃ পর্ুপাসতে ॥ তেষাং 
নিত্যাভিযুক্জানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহস্‌ ॥ ২২ ॥ এখানে মাং 


ভগন্পশীত। সম্বন্ধে কয়েকটা কথ!। ১২৩ 


“আহ্‌ং ইত্যাদি অন্মদ শব্দের রূপসকলের অর্থ আত্মা! ব| 
ঈশ্বর বা পরব্রহ্মা জানিষে । তিনিই জীবের কর্মীমুষায়ী ফল- 
প্রদাত! শ্রদ্ধন্তবপ্রধান মায়ার অধিপতি । একই 'চৈতগ্য মায়ার 
4আশ্রয়ে ফল-প্রদাত। হন, আর অবিষ্ভার আশ্রিত হইয়া! জীব 
নামে অভিহিত ও কন্মফলের তোক্ত.রূপে কল্পিত হন। যেমন 
একই রমণী পিতার নিকট কন্যা ও স্বামীর নিকট পরী বলিয়া 
কথিত হয়, তেমনি কশ্মসঝলের স্বামী ঈশ্বর হয়েন, আর 
তাহাদের ভোক্তা জীবগণ হইয়। থাকে! কন্মফলপ্রদাতা 
বলিতেছেন,--যে জীব আমাকে অনন্যভাবে চিন্তা করিতেছে, 
পৃ্জ। করিতেছে, উপাসনা করিতেছে, আমি তাহার ভৃত্য হইয়! 
তাহার সুখের নিমিক যেগু এবং ক্ষেম বহন করিয়া আনিয়! 
" তাহাকে স্থখী করি। অগ্রংপ্ত পদার্থপকলের প্রাপ্তির নাম 
যোগ আর প্রাপ্ত পদ্বার্থসকলের রক্ষা করার নাম ক্ষেম। 
ভক্তদিগের জন্য এই দুইটী লামি সর্বদা বহন করিয়া থাকি। 
এইরূপে মামি জগতের উপকারী । মুটুমতি কম্মিগণ আমার 
উপাষনা! না করিয়া বেদ-পিহিত বা! পুরাণ-বিহিত স্বর্গাদি 
লোকের প্রাপ্তির নিমিত্ত বজ্জাদি কর্দের অনুষ্ঠান করে। 
কেহ ব! গোলোক, বৈকুণট, কৈলাসধাম প্রভৃতির প্রাপ্তির নিমিত্ত 
শিব, কালী, দুর্গা, বিধু, রাম কৃষণইত্যাদি দেবতাদিগের 
উপাসনা! করিয়া থাকে। এ সমস্ত ব্যক্তি স্বর্গের অনুপম 
ভোগ বিলাসের কথা স্মরণ করিয়া নিতান্ত বিনম্র স্বর্গসুখ 
প্রাপ্তির নিমিত্ত কণ্মানুষ্ঠান করে; কিন্তু আমার আরাধন। 


১২৪ উপদেশরধ্মাল!। 


করে না। আমি যে সকল যজ্ঞের ফলপ্রদাত1, তাহাও বিশ্বাস 
করে না, আর আমি আছি কি না তাহাও জানে নাবা 
জানিতে ইচ্ছাও করে না। এই কারণে তাহার! স্বর্গের কর্ম" 
জন্য ফল শেষ হইলে স্বর্গ হইতে পতিত হয়। মর্তলোকে 
আসিয়! কেহ মনুষ্য, কেহ গর্দভ, কেহ বানর, কেহ কীট, কেহ 
বা পতঙ্গাদি অতি নীচ ও ক্লেশবছল যোনিতে জন্মগ্রহণ 
করিয়া থাকে । 


পগম পরিচ্ছেদ | 
॥ একমাত্র ব্রন্মোপামনাই কর্তৃবা | 


অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণ সচ্ছিদানন্দশ্বরূপ ত্রক্মের আরাধনা 
ন| করিত স্বস্থ মনঃকলিত মৃন্ময়, শিলাময় অথবা কান্ঠময় মুঠি 
সিংহাসনে স্থাপন করিয়া ভাহারই পুজ! করিয়া থাকে। সচ্চিদা- 
নন্দময় সর্ধব্যাপী বর্গের সামানা জড় পদার্থের ছার। আকার 
নির্দিষ্ট করিয়া সেইরূপ কল্পিত মুর্ভির ধ্যান করা, .ভিনি অনি- 
ব্বচণীয় হইলেও তাহার স্তুতিগান করা এবং কোন নির্দিষ্ট 
১তীর্ঘস্থানে'তাহার কল্পিত মুর্ধি দর্শন করিতে গমন করা সবগুলিই 
অপরাধ। সেইজন্য কোন জ্ঞানী পুরুষ বলিয়াছেন, 
রূপং রূপবিবজ্ভ্বিতম্ত ভবতো। ধ্যানেন যদ্বণিতং 
্তত্যানির্ববচনীয়তাখিলগুরে! দুরীকুতা যন্ময়া। 
ব্যাপিত্বঞ্চ নিরামিতং ভগবতে। যতীর্ঘযাত্রাদদিনা 
ক্ষম্তব্যং জগদীশ তদ্বিকলতাদোযত্রয়ং মকৃতমূ ॥ 
অর্থাৎ হে নিখিল-ব্রন্ধাণ্ড স্বামিন্‌ জগদীশ্বর ! আপনি রূপ- 
বর্জিত হইলেও আমি ধ্যানের ঘারা আপনার রূপ বর্ণনা 
করিয়াছি, আপনি বাক্যদবার! প্রকাশের অযোগ্য হইলেও আমি 
স্তবন্থার আপনাকে প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছি, আপনি 
সর্বব্যাপী হইলেও আমি ভীথগমনাদি দ্বারা আপনার সর্বব- 


১২৬ উপদেশরদমাল। 


ব্যাপিত্বের নিরাস করিয়াছি, এইরূপে আমি তিন'টী অপরাধ 
করিয়াছি, আপনি আমার এই ত্রিবিধ অপরাধ ক্ষমা করুন। 

পরমব্রক্গ ভিন্ন সকল দেবতাই বিনশ্বর, একদিন না একদিন 
এ দেবতাদিগের পতন হইবে, স্থতরাং এ দেবভাদিগের উপাসনা- 
বারা কখন মুক্তিলাত হইতে পারে না। কিন্তু অজ্ভগণ ইহা 
না জানিয়া এরপগ দেবভাদিগেরই উপাসনা করিয়া! থাকে। 
সত শান্তর কি বকিতেছেন, শ্রবণ কর,-- 

ক্ত্রদ্ধা বিষুঃশ্চ রুদ্র সর্ববা বা ভৌতজাতমঃ 

নাশমেবাধিগচ্ছস্তি সলিলানীৰ বাড়বং৮। 


অর্থাৎ সলিলরাশি যেরূপ বাড়বানলে দগ্ধ হইয়া নাশ- 
প্রাপ্ত হয়, সেইরূপ ব্রহ্মা, বিষু, কদ্রে এবং সমস্ত. ভৌতিক 
পদার্থ কালাগ্রিতে দগ্ধ হইয়া নাশপ্রাপ্ত হইতেছে, অতএব 
ইহাদের লাভের জন্য যত্বু করিয়া আয়ুঃক্ষয় করা! কদাপি বুদ্ধি- 
মান লোকের কর্তব্য নছে। আবার দেখ, উপনিষদ কি 
বলিতেছেন, 

“হন্ধং তমঃ প্রবিশস্তি ঘে সম্তু(তমুপাসতে । 

ততে। ভূঘ এব তে তমঃ যেইসম্ভুতিমুপালতে ॥৮ 
" সম্ভুতি অর্থে যাহার জম্ম আছে, অর্থাৎ ব্রহ্মা হইতে আরন্ত 
করিয়। কীট. পতঙ্গ, মানব, দানব, দেবতাপ্রভৃতি সকলেই 
সম্ভূতি পদ্দের বাচা, যাহারা সম্ভুতির উপাসনা করিবে, ঢোল- 
ঢাক মৃদঙ্গ ইত্যাদি বান্ভ বাঁজাইয়! পুর্জা করিবে, তাহারা মরিয়! 


একমাত্র শঙ্ধোপালনাই বর্তব্য। ১২৭ 


মহ্কারাচ্ছঙ্গ ঘমের দক্গিণ-দ্বারস্থিত নরককুণ্ডে পতিত হইবে, 
আর যাহার! অসস্ভুতি অর্থাৎ আনাদি প্রকৃতির উপাসন! করিবে, 
ভাহার। আরও অন্ধকারাচ্ছন্ন মহাবিভীধিকাময় নরককুণ্ডে পতিত 
হইবে। “কালী তারা মহাবিগ্তা ফোড়শী ভুবনেশ্বরী । ভৈরবী 
ছিন্নমস্ত! চ বিদ্যা ধূমাবভী তথা । বগলা! সিদ্ধবিগ্থা চ মাতঙ্গী- 
কমলাত্মিকা, এত দশ মহাবিগ্ভাঃ সিদ্ধবি্থাঃ প্রকীর্তিভাঃ 1” 
ইহারা অসম্ভৃতি পদবাচ্য। ছাগ, মেষ, শূকর। মহিষ, উর 
প্রভৃতি জীবগণকে বধ করিয়া ইহাদের পুজ। করা ছয়। উহা” 
দেরও পুজার ফল পূর্বেই কগিত হইয়াছে । 


জ্বষ্ঠ পর্রিচেচ্হাছ। 
অবতারবাদ 


্রমন্লারায়ণের পূর্ব পূর্র্ব অবতার এবং ভাহাদের অলৌকিক 
কার্ধাবলীর কথাও পূর্বের সংক্ষেপে আলোচিত হইয়াছে । এক্ষণে 
আফ্টম অবতার বলরাম এবং পূর্ণ ব্রন্ষমের অবতার প্রীকষ্ণের 
কিঞ্িং আলোচন! করিব। 

শ্বীকৃফঃ বলরাম এতদুভয়ের অবতারত্ব সম্থন্ধে শ্রীমন্তাগ- 
বতে ২ স্বন্ধের ৫ অধ্যয়ের ২৬ গ্লোক পাঠ করিয়। দেখ, 
যথা--পডৃমেঃ স্বরেতররাজবিমন্দিভায়ঁঃ ক্লেশবায়ায় কলয়া সিত- 
কৃষঃকেশঃ। জাত করিষ্যতি জনানুপলক্ষ্যমার্গ; কণ্মাণি চাত্- 
মহিমোপনিবন্ধলানি॥৮ অর্থাৎ অন্ুরবংশ-সস্ভৃত মহীপাল- 
গণ কর্তৃক বিমর্দিতি পৃথিবীর ক্লেশলাশের নিমিস্ত সিত-কৃষণ- 
কেশধারী সেই তগবান্‌ শ্রীন্ঞ্চ (আপনার অংশে বলদেবের 
সহিত ) জন্মগ্রহণ করিয়া আত্ম-মহিমপ্রকাশক ভুঁরি 
ভুরি অলৌকিক কণ্্ করিবেন, কিন্তু তাহার ব্য কেহই 
জানিতে পারে নাই । বিষুপুরাণে কৃষ্ণ ও রাম অবতার সম্থাদ্ধ- 
কি বলিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর । যথা-_প্উজ্জাহারাত্ননঃ কেশো 
সিতকৃফৌ। মহামুনে” ॥ ২॥ মহাভারতে কৃষ্ণ বলরাম অবচার 
সম্বন্ধে মামুন বেদৰাস কি লিখিয়াছেন, তাহা শ্রবণ কর, 


রি 


্ 
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যথখা-_স চাঁপি কেশো৷ হরিরুতৎচকর্ত একং শুক্রমপরঞ্চপি কৃষ্ণং | 
তঁ চপ কেশাবাবিশতাং ষদুনাং কুলে স্ট্িয়ৌ৷ রোহিণীং দেব- 
কীঞ্চ। তয়োরেকো বলভদ্রো! বব যোহসৌ শ্বেতস্তম্ দেবস্ত- 
কেশঃ।  কৃষ্চো দ্বিতীষঃ কেশবঃ সংবভৃব কেশোযোহসৌ বর্ণতঃ 
কন উত্ত; 5 ৩॥ ইতি” এস্থানে উক্ত দ্বিবিধ উত্ভ্ির মিল 
নাই। : কথিত হইয়াছে, হরি দুইটী কেশ উপাড়িয়া 
ফেলিয়া ছিলে” ; অন্যত্র উক্ত হইয়াছে যে, শ্বেত ও কু 
হুই প্রকার কেশধারী, অন্থরবধের নিমিত্ত জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। 
বিচাব কখিয়া দেখ, কেশ ও কেশধারী দুইটার মধ্যে কোন্টা 
সত্য? বেদবালস মহাশয় আীমস্তাগবতে াখলেন যে, কেশ. 
ধারীর জন্ম হইয়ীছে ; আবার তিনি পুনরায় লিখিতেছেন যে, 
দুইটী কেশ জন্মিয়াছে। * আবার সপ্তমস্কন্ধ প্রথম অধ্যায়ের 
গুথম শ্লোক পাঠ করিয়া দেখ, যথ1-সমঃ প্রিয়ঃ শুহ্ছাদ ব্রহ্মন 
ভূতানাং ভগবান্‌ স্বয়ং । ইন্দ্স্যার্থেঃ কথং দৈত্যানবধীদ্ধিষমো 
যথা ॥১॥ নহ্স্যার্থঃ শ্বরগণৈঃ সাক্ষালিঃশ্রেয়সাত্মনঃ। নৈবা- 
স্থরেভ্যো বিদ্বেষো নোদ্বেগশ্চাগুণস্যহি ॥ ২ ॥ ভগবান্‌ বিষুঃর 
সাভাস্ো দেবরাজ কর্তৃক পুহ বিনই হওয়াতে দিতি পরিতাপ 
করিতেছিলেন, এতত শ্রবণে রাজা পরীক্ষিৎ বিশ্ময়প্রকাশ- 
পূর্বক শুকদেবকে জিজ্ঞাসা করিলেন, ব্রক্ষন! তগবান্‌ বিফ" 
সর্ববভূতে সমান, পয়ং সঞ্চলের সুহৃদ ও প্রীতির বিষয়, তিনি 
বিষম ব্যক্তির ন্যায় ইয়া শান্দ্রের লিমণ্ড । জদিগকে কি 
গ্রকারে বিন করিলেন ? টি ক লও সুহৃদ, 


মৈ 
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ভাহার বৈষম্য কিরূপে সম্ভব হয়? আর প্রিয় ব্যক্তির গ্রৃতি 
প্রিয় ব্যক্তির বৈষম্য উপযুক্তও ত নহে ॥১ ॥ অপর-_হে মুনিবর । 
যাহাতে প্রয়োজন-সিদ্ধি হয়। লোকে তাহার পক্ষপাতী হই! 
থাকে ; অথবা যাহা হইতে ভয়-সস্তাবন| হয়, বিদ্বেষ করয়! 
চাহাকে বধ করিয়া থাকে ; কিন্তু এস্থলে পক্ষপাত 'অথব। 
ভয়ের কারণ কিছুই, দুষ্ট হয় না । যে ভগবান্‌ সাক্ষাৎ পরমা- 
নন্দন্বনূপ তাহার দেবগণ হইতে কি প্রয়োজন সিদ্ধ হইবে? 
সার যিনি স্বয়ং অকুণ তাহার অন্থরসমূহ হইতে ভয়ের 
সম্ভ/বনাই বা কোথায় £ এখানে ভাহার কাহারও সহিত দ্বেষ 
ভাব নাই, তবে ইন্দ্রের সাহ্াধ্যার্থ ভগবান এরূপ গঠিত কশ্ম 
কেন করিলেন ? ॥২ ইতি নঃ স্বমহাভাগ নারায়ণগুণান 
প্রতি । সংশয়ঃ সুমহান জাতশ্তস্তবাংশ্ছেত,মর্তি ॥৩॥ হে 
মহাভাগ ! নারায়ণের অনুগ্রহ-নিগ্রহাদি গুণের প্রতি আমদের 
এই ম্থমহশড মংশয় জন্মিতেছে, আপনি অনুগ্রহপ্রকাশপুর্বব ক 
এই সংশয় ছেদন করিয়। দিউন 1৩) রাজ পরীক্ষিতের ম্যাষ 
এষ্টরপ প্রন্ম করিলে অবতারবাদবিশ্বাসী ব্যাক্তদিগকে মহা" 
বিপদে পতিত হইতে হয়। গীতারও “পরিত্রাণায় সাধুনাং 
বিনাশায় চ ছুক্তাম্‌। ধন্মসংস্বাপনার্থায় সম্তভবামি যুগে যুগে ॥ 
ইত্যাদি তগবছুক্ত অবনত রবাদ কিরূপে টিকিতে পারে? 
শুকছেব পুর্পেবাক্ত প্রশ্রের উত্তর করিলেন- ঞ্ষিরু বাচ-- 
নিগু ণোহপিহাজোহ্ব্যক্তো ভগবান্‌ প্রকৃতেঃ পরঃ। স্যমায়া- 
হণমাবিশ্য বাধ্যবাধকতাঙগতঃ & হে রাজন! ভগবান বিষুঃ 
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প্রকৃতির পর, অস্তএব নিপুণ অক ও অব্যক্ত অর্থাৎ রাগ ত্েষা- 
দির নিমিত্রীভূত দেহেজ্্রিয়াদিরহিত, কিন্ত তিনি এরূপ হইয়াও 
স্বীয় মায়ার গুণ সম্বাদিতে অধিষ্ঠান করিয়া বাধা ব্যক্তিদের 
প্রতি বাধকত। প্রাপ্ু হইয়! থাকেন, অথবা দেব ও দানবদিগের 
পরস্পর যে বাধ্যবাধকতা, তাহার হেতু হয়েন। “জয়কালেত 
সন্বস্য দেবর্ধীন রজসোহস্রান্‌। তমসো যক্ষ, রক্ষাংসি তকালানু- 
€ণোইভজৎ 8৮॥ ইতি ভাগবত ৭ম স্বন্ধঃ ॥ জ্যোতিরাদিরিবা” 
াতি সংঘাতান্ন বিব্চাতে | বিদস্তাতআানমাত্স্থং মখিত্বা করয়ো- 
হন্ততঃ &৮ ৯ম শ্লোক। অর্থাৎ সন্বশুণ আপনার বুদ্ধিসময়ে দেব 
॥ খষিগণকে ভজন করে, অর্থাৎ তদ্দেহে প্রবিষ্ট হইয়। তাহা- 
দিগকে বদ্ধিস্ত করিয়া থাকে । এইন্ধপ রজোগুণ আপনার বুদ্ধ" 
কালে অশ্থরদিগকে এবং তমোগুণ বুদ্ধিকালে বক্ষ রক্ষধিগকে 
বদ্ধিত করিয়া থাকে । অতএব যদিও ভগবান সকলের প্রতি 
সম, তথাপি নিমিত্বভেদে তাহার বৈষম্য হইতে পারে । ফলত: 
কান্ঠাদিতে নেমন অগ্সি, পত্রাদিতে জল, ঘটপটাদ্িতে আকাশ 
নানারূপে প্রকাশ পায় ; তেমতি গুণভেদে সেই ভগবান নানা- 
রূপে প্রকাশ পান । অস্ুুরাদিদেহ হইতে বিচলিত ভয়েন না। 
যদি বল, তবে তিনি যে,এী সকল আশ্রয় করেন ভাহা কি প্রকারে 
জানিব? উত্তর-_-শিপুণব্যক্তিরা স্ভাবকণ্মন্থারা আত্মস্র 
এ আত্মাকে মন্থন করিগ্া অর্থাত কাম্য-দর্শন-লিঙ্গপ্বারা ব্চার 
করিয়া অবগত হইয়। গাকেন। পরীক্ষিত রাজার প্রশ্জের 
উত্তরে শুকদেব মুনি যাহা যলিলেন, তাহাতে সর্ব প্রকার প্রর্গের 
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সেই তপস্ডেজঃসম্পন্ন সংসারবিরাগী খধিবুন্দ ? কালের কুটিল 
প্রভাবে সমন্তই বিল্প্ত হইতে বসিয়াছে। এইব্রপ ধ্বংসের 
মুখ হইতে সমাজকে রক্ষ! করিতে হইলে আত্মজ্ঞানের প্রয়োজন, 
সাধনার প্রয়োজন। সুখ দুঃখ এবং মোহ এই তিনটা প্রকৃতির 
ধন্ম । এই জন্য ইহারা প্রাকৃতিক পদার্থসমূহে এবং মনুষ্যবুন্দে ও 
দৃষ্ট হইয়া থাকে । “জ্ঞানী বিষয়বিরাগী ব্যক্তিগণ কিছুতেই 
অভিভূত হুন না। তাহার! সংসারে থাকিয়াও সংসারের সুখ 
দুঃখ হইতে পরিত্রাণ লাত করেন এবং স্চ্চিদানন্দ-স্বনূপ ত্রক্ম, 
লাভের অধিকারী হন । 


ওলগুঙ্ম পক্ডিচে্চ্ছাল | 
সত্যৎ জ্ঞানমাননং ব্রন্ম। 


প্রশ্ন ।--যদি আত্মা নামরূপময় সংসারের মধ্যে সচ্চিদানন্দ- 
রূপে সর্বত্র বিরাজমান আছেন, তবে দিংহ। সর্প, ব্যাঘ, বানর, 
ভন্গুক ইত্যাদি জীবগণকে দেখিয়া দ্রষ্টার মনে আনন্দ হয় না 
কেন? যখন এ জীবগুলিকে দেখিয়া দ্রষ্টার মনে আনন্দ হয় না, 
তখন বুঝিতে হইবে যে,হিংশ্র জীবে সং চিৎ দুইটা পদার্থ আছে, 
কিন্তু আনন্দ নাই । অতএব শ্রতিতে যে পতাং জ্ঞানমানন্দং ক্ষ 
বলিয়া ঘোষণা কর! হইয়াছে, তাহ! সংশয়গ্রস্ত হইল। উত্তর-- 
হে প্রিয়গণ ! শ্রতি আাতুসন্বন্ধে যাহা ঘোষণা করিয়াছেন, তাহা 
সম্পূর্ণ সত্য, কিন্তু কোন কোন পদার্থে এমন বিশেষ বিশেষ 
শক্তি আছে যে, এ শক্তি দ্রব্যাস্তরের গুণকে সম্পূর্ণরূপে মাচ্ছা- 
দিত করিয়া রাখে। যেমন অগ্রিতে দাহ ও প্রকাশ দুইটা গুণ 
আছে, তাহা সর্বত্রই দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু ঘ্বতে বা 
তৈলে আগ্মি প্রবিষ্ট হইলে, সৃত বা তৈল অগ্নির প্রকাশগুণকে 
লুপ্ত করিয়া দেয়, কেবল দাহিকাশক্তি থাকে, তাহার গুণে পুরী 
কচুরী প্রভৃতি অনেক পদার্থ পক হইয়া থাকে । তেমনি ভিংঅ- 
জীবের মধ্যেও এমন কোন বিশেষ গুণ আছে, যাহাতে আত্মার 
আনন্দরপ গুণ প্রকাশ হইতে দেয়না; কিন্তু বাঘের স্ত্রী বাঘকে 
দেখিয়া তোমার মত নিরানন্দ হয় না বরং পরমানন্দই লাভ 


১৩৬ উপদেশরত্বমাঁলা। 


করিয়া থাকে । তূমিও যাহাকে দেখিয়া আজি বিরক্ত বা 
দুঃখিত হইতেছ, কিছুদিন পরে তাহার নিকটে কোন প্রয়োঞস 
হইলে তাহাকে গোখছা সল্গাদের ন্যায় আলিঙ্গন করিতে চেষ্কী 
করিবে, তাহাতে ১1. নাঈ। সকঙ্গ মানব সমান বুদ্ধি, 
সম্পন্ন নহে, কিন্ু ফাহার। শাস্ঞ্জ, তাহারাই এইন্প দুরূহ প্রশ্ন 
এবং উত্তর করিতে পাঁরেন | কিন্তু শান্দথ অনন্ত, আর মনুষ্যের 
জীবনকাল অতি অল্প। এই হেতু মানবগণ শাস্ত্রের চরম 
সিদ্ধান্ত পর্যন্ত পৌছিতে পারে ন। 

যখ1---অনন্তশাস্ত্রং বন্ধ বেদিতব্যং স্বল্লশ্চ কালো বহুবষ্চ 
বিদ্বাঃ। যশ সারমাত্রং তডুপাসিতব্যং হংসো যথা ক্ষার- 
মিবান্ুমি শ্রং ॥ অর্থাৎ শান্ত অনন্ত, তাহা, একবার পাঠ করিলে 
বা শ্রবণ করিলে অর্থ ধারণা করা যায় না? বার বার তাঙার 
পঠন বা শ্রবণ কবিতে হয়। মনুষোর জীবন অতি অল্প, বিদ্ধ 
অত্যন্থ অধিক; এই কারণ হংস যেমন জলমিশ্রিত দুগ্ধকে জল 
হইতে ভিন্ন করিয়া পান করে, সেইবূপ বনু গ্রন্থরাশির মধ্যে 
যাহ! সারবান্, তাহা গ্রহণ করিয়া নরনারীগণ শাঝ্লাভ 
করিবার চেষ্টা করুন। 


আয়ুর্ববর্ষশতং নৃণাং পরিমিতং রাত্রোৌ তদদ্ধং গতং 
তম্যার্ধস্থ পরস্য চাদ্ধমপরং বালত্ব বৃদ্ধত্বয়োঃ | 

শেষং ব্যাধিবিয়োগভুঃখসহিতং সেবাদিভিনীয়তে 

জীবে বারিতরঙ্গচঞ্চলতরে শান্তিঃ কুতঃ প্রাণিনামূ ॥ 


কিরপে সুখলাত হয়। ১৩৭ 


অর্থাশ মনুষ্যদিগের পরমায়ু একশত বগুসর। তাহার 
মধ্যে রাত্রিকালে নিদ্রীয় অদ্ধেক নষ্ট হয়, বাকী পঞ্চাশ বৎসর, 
তন্মধ্যে পঁচিশ বৎসর বালত্ব এবং বৃদ্ধস্থ নিবন্ধন বুথ গভ হয়। 
অবশিষ্ট পঁচিশ বতসর রোগে, শোকে, জীবিকার নিমিত্ত ধনি- 
গণের সেবাতে নষ্ট হয়। তাহা হইলে জলতরঙ্গের স্ায় অতি 
চঞ্চল জীবনে নরনীরীগণ কি প্রকারে স্থখী হইতে পারে ? সখী 
হওয়ার যে পথ, তাহা একই, ছুই নহে। সেই পথ আত্মপুজ।, 
আত্মধ্যান, মন ও প্রাণের নিরোধ এই পথে ধাহার। গমন 
কারেন, তাহার! সচ্চিদানন্দ পরমাত্বার দর্শন করিয়া মংসাবের 
জালা যন্ত্রণা হইতে মুক্তিলাভ করেন। 


কিরূপে স্ুখলাভ হয়? 


প্রশ্ন ।--ন্তুখং কুতঠ অর্থাৎ সুখ কোথা! হইতে পাওয়! 
ধায়? 

উত্তর ।-_গঙ্গা পাপং শশী তাপং দৈন্যং কল্লতরুর্তরে | পাপং 
ভাপং তথা দৈম্যং স্ভং সাধুসমাগমঃ ॥ অর্থাৎ গঙ্গাতে সান 
করিলে পাপ বায়, চক্দ্রের জ্যোত্নায় শুইয়া খাকিলে শরীরের 
উত্তাপ যায়, কল্পতরুর ছায়ালাভ হইলে দীনতা ঘায়। জার 
সাধুর সঙ্গ করিলে পাপ তাপ দীনতাপ্রভৃতি সকল অনিষ্ট দূরী- 


১৩৮ উপদেশরতুমাল|। 


ভূত হয়। কিন্তু অনুসন্ধান করিলে জগতে দাধু অতি কম 
পাওয়া যায়। সাধুদিগের সিংহাসন ধূর্তগণ দখল করিয়া 
রহিয়াছে, পাপের ভারে মুগ্ধ গৃহিগণ গুরুদিগের ছল কপউতা 
বুঝিয়াও গৃহ হইতে বিতাড়িত করিতে পারেন না। *শতচন্দর 
গ্গনময় সূর্য্য উদয়ে হাজার ইতনে চান্দনকে তয়ে গুরু বিনা ঘোর 
'আশাধার” অর্থাৎ যদি আকাশে একশত চন্দ্রমা ও এক হাজার 
সূর্য উদ্দিত হয়, তাহা হইলেও গুরুর কৃপাব্যতিরেকে শিষ্যদগের 
হৃদয়ের মধ্যশ্হিত অন্ধকার কিছুতেই দূরীভূত হয় না । ধীহাঁকে 
দেখিলে দুর্গতি হইতে রক্ষা পাওয়া যায় ও পরম শাস্তিলাভ 
করিতে পার! যায়, তাছা উক্ত প্রকাশে দেখিতে পাওয়। যায় না । 
প্রশ্ন ।- একপ গুরু কোথা পাওয়া যায়? 
উত্তর।-_গুরু সর্বত্রই আছেন, কিন্তু গুরুকে চিনি- 
বার তোমার চক্ষু নাই। এই কারণে অন্ধকারে পড়িয়া 
রহিয়াছ। অপিচে শ্দুরাচারো ভজতে মামনহ্যতাক্‌। 
সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ, ব্যবসিতোহি সঃ1৮ অর্থাৎ ষে ব্যক্তি 
দেবতা ব্রাহ্মণ তীর্থ যজ্ঞ ইত্যাদি সকলকে পরিতাগ করিয়াছে, 
তাহাকেই লোকে দুরাচার বলে ; কিন্তু যে মন ও প্রাণকে জয় 
করিয়া নিজ্ভনে বসিয়া সম্যক প্রকারে আমার আরাধনা করি- 
তেছে তাহার নাম সাধু জানিবে। কিন্তু এরূপ সাধুকে পাষণ” 
ধশ্মাবলম্বী 5$গ বঞ্চক লোক কোন্‌ চোখে চিনিবে ? কেহ 
সাধুকে চিনিতে পারে না। লোফে বলে,--“নিগুণ গাৰে 
ধাক়া পাবে, গাল বাজাবে আদর পাবে 1”. এইরূপই সংসারে 


বৈষ্ঝবধন্সন্বন্ধে কয়েকটা কথা ! ১৩৯ 


দেখিতে পাওয়া যায়। ফীহার] নির্জনে নিষ্ষামভাঁবে সমস্ত 
রাত্রিকাল ভগবানের ভজন করিতেছেন ভাহ!দিগকে সাধু বলিয়া 
কেহ বিশ্বাস করে না, ঘরে ঢুকিতে দেয় না, ভিক্ষাও দেয় ন।, 
গার যাহারা রাত্রিকালে মৎস্য তাড়ি পেঁয়াজ বসিভাত 
খাইয়া বৈষ্বীদিগের সহবাস করিয়া প্রাতে শ্ান করে ও 
তিলকের ছাপ ধারণ করিয়া খোল করতাল “বাজাইয়া! গৌর: 
বোল গৌরবোল বলিয়া মিথ্যা গোল করিয়া থাকে, তাহা 
দিগকে গ্রামের নরনারীগণ পরম পবিত্র বৈষ্ণব মনে করিয়া 
যাহা চাহে তাহাই প্রদান করে। ইহারাই গ্রাম্য নারীদিগের 
টু হয়, আর কৃষ্ণলীলার উপদেশ দেয়। 


বৈষ্ণবধর্মঃন্বন্ধে কয়েকটী কথা । 


বৈষ্ণবঞজাতির সম্বন্ধে উপরে যাহা লিখিত হইল, তাহ 
কপট বৈফাবের পক্ষেই বুঝিতে হইবে ; কারণ প্রকৃত বৈষ্ণব 
সাধারণ ত্রাঙ্ষণ পেক্ষাও শ্রেষ্ঠ । আবার বৈষ্ণব অপেক্ষা 
শাক্ত, শাক্ত অপেক্ষা শৈব এবং শৈব অপেক্ষা অবধৃতগর্ণ, 
শ্রেষ্ঠ । অবধূতগণ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ আর কেহ নাই। 

প্রশ্ন ।-_-অবধূত কাহাকে বলে ? 

উত্তর ।-_প্রত্রজ্যাশ্রমে দ্বাদশ বলর দণ্ুধারণপূর্ববক ব্রতানু- 
ঠান করিয়া ছা্শব্ধের শেষে যে দ্ী দগডকে গঙ্গাজলে 


১৪৫ উপদেশরতুমালা । 


জিক্ষেপ করিয়া পঞ্চমাশ্রম গবলপ্বন করেন, তাহার নাম অবধৃত 1 
বরক্ষচারী, গৃহী, বানপ্রন্দ এবং ভিক্ষু এই চারিটার নাম আশ্রম । 
আর ব্রাহ্মণ, ক্ষণয়, (২0 এবং শুদ্ধ এই চারিটার নাম বর্ণ। 
বরের মধ্যে ভিন 1 * 'বকা-নিব্বাহের উল্লেখ মাই । আব 
আশ্রমের মধ্যে বারী এবং ভিক্ষু অর্থাৎ সন্ন্যাসী এই ছুষ 
আশ্রমী গুহীদিশের গুহে অন্গভিক্ষা করিয়া জীবন রক্ষা করিবে। 
যে সকল ব্যক্তি ভগবান বিষ্ুর আরাধনা করেন, তীহাছের 
নাম বৈষ্ণব । বৈষ্কবের কোন জাতি নাই, বৈষধবের কোন 
আশ্রম নাই । বৈষ্ঞকবদের মধ্যে চারিটা সম্প্রদায় আছে। 
জী-সম্প্রদায়, ইহার কর্ত। রামানুজাচাধ্য জাতিতে ত্রাঙ্মণ ছিলেন । 
নিশ্বার্ক-সম্প্রদায়, ইহার কর্ত! কুম্তকার ছিলেন । শবিষুবস্বামী- 
সম্প্রদায়, ইহার কর্তা রজকজাতীয় ছিলেন । মাত্রী-সম্প্রদায়,ইহার 
কর্তী মাধবাচাধ্য জাতিতে ব্রাঙ্ষণ ছিলেন। এই চারিটা 
সম্প্রদায়ের মধ্যে চারিটী জাতির লোক বৈষ্ণব হয়েন। এই 
সমস্ত সম্প্রদায়ের মধ্যে বড বড় পণ্ডিত ঝড় ঝড় প্রেমিক ভক্ত 
রহিয়াছেন। তীহারা স্ত্রী রাখেন না। আর ষীহারা গৃহে 
থাকিয়া বৈষ্বধন্্ পালন করেন, তাহারা শুদ্ধাচারী বৈষ্ুব। 
উক্ত চতুবিবধ সম্প্রদায়ের মধ্যে ধদি কোন ব্যক্তি কামান্ধ হইয় 
কোন ব্যভিচারিণী স্ত্রীর সংসর্গে পতিত হয় এবং সন্তান উদ 
পাদন করে, তাহ! হইলে তাহাদিগকে সম্প্রদায়ী বৈষ্ণবেরা বণ 
করেন এবং সঞ্জোগোড়া বৈষ্ণব বলিয়া নিন্দা করেন, আর 
বৈষুবদের ভোজনসময়ে তাহাদিগকে পড.ক্তি হইতে বাহক 


বৈষ্ঞবধর্্রসন্ব-ন্ধ কয়েকটী কথা৷ ১৪১ 


করিয়া দেন। আজকাল বিশেষতঃ বাঙ্গালাদেশে সঞ্জোগোড়। 
বৈঞ্ুবদেরই আধিক্য দেখিতে পাওয়া যায়। তীহারাই গ্রাম 
হইতে বি“! অনাথা স্ত্রীদিগকে বাহির করিয়া ভেক ( ভৈক্ষা 
বা সঙ্গাস' দিয়া বৈষ্ণবী করিয়। লয়েন। বাঙ্গালাদেশে বৈষ্ঞব 
একটা বনসঙ্কর জাতি হইয়। পড়িয়ান্কে । সঙ্করজাতি সমাজের 
হশেষবিধ অমঙ্গলসাধন করিয়া থাকে । গীতাতেও কথিত 
হইয়াছে, ্‌ 
রঘু ভুষ্টান্ড বা য় জায়তে বর্ণসঙ্করঃ। 
সম্করো নরকায়ৈব কুলদ্বানী” কুলস্য চ ॥ 

অর্থাৎ কাসপ্রযুক্ত স্্রীজাতি ব্ভ্চারিণী হইলে, বণ- 
সঙ্করের উৎপত্তি হয়, এ বর্ণলঙ্কর কুল এবং কুলনাশক 
উভয়েরই প্নরকের হেঙ্ন্বরূপ হইয়া থাকে । সঙ্করজাতি 
চগ্ডালসদৃশ অপবিত্র। এক এক বৈষ্ণবের কুটারে দশ দশ 
কংবা আরও অধ্ধিক বৈষবী থাকে । বৈষ্বীরা সকলেই 
“ন করিতে পারে গ্রামে গ্রামে গান করিয়া পয়সা চাউল 
ইত্যাদি ভিক্ষা করিয়া আনিয়া বৈষুবকে প্রদান করে। বৈষৰ 
বাবাজী ভোজনোপযুক্ত চাউল গৃহে রাখিয়া অবশিষ্ট চাল 
দোকানে বিক্রয় করতঃ পয়স! সংগ্রহ করে; এবং ক্ষীর ছানা 
মাখম মিচরী খাইয়া শরীরকে পুষ্ট করিয়া রাখে । একথ। 
সকল বাঙ্গালীই জানেন, আবার তাহাদের শ্রদ্ধাও করেন। 
আর বৈষ্ণবেরা বেদ ও বেদোক্ত কশ্দানুষ্ঠাত। বিপ্রদ্দিগকে 
পঘণ্ড বলিয়া ঘোষণা করেন! বৈষ্রেরা পাষগুদলন-নাসক 


১৪হ্‌ উপদেশরতবযালা। 


একটা ক্ষুদ্র পুস্তক প্রচার করিয়াছেন। তাহাতে ব্রাহ্মণজাতির 
সম্বন্ধে অবজ্ঞ। প্রকাশ করা হইয়াছে। আমি সে পুস্তকের 
দ্বিস্তীয় ও তৃতীষ্ব শ্লোক সকলের অবগতির নিমিত্ত এখানে 
উল্লেখ করিলাম । যখ।--চণ্ডালোইপি মুনিশ্রেক্টো বিষুভক্তি- 
“রা়ণঃ, বিষু্ভক্ভিবিহীনস্ত্ব বিপ্রোহপি শ্বপচাধমঃ ॥ 

অর্থাৎ যদ্দি কোন চগ্ডাল অর্থাৎ বর্ণপঙ্করজাতির লোক 
তগবান্‌ বিষুদেবের ভক্তি করে, সে মুনিগণ জইতে শ্রেষ্ঠ হয়, 
আপনার বংশের সহিত বৈকু্টধাম প্রাপ্ত হয়। আর মুনিগণ 
ধদ্দি ভগবানের আরাধন! ন! করিয়া যজ্ঞ যাগাদি লোকপ্রতারক 
কদ্মে মুগ্ধ হইয়া থাকে, তাহ হইলে তাহাকেও চণ্ডাল হইতে 
নাচ বলিয়। পরিগণিত হইতে হয়। পুনঃ 


বিপ্রাদ্‌ ছ্বিষড় গুণযুক্তাদরবিন্দনাতি- 
পদারবিন্দবিধুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠং | 
মন্যে তদর্পিতমনোবচনাঃ কৃতার্ধাঃ 
প্রাণং পুনন্তি স্বকুলং ন চ ভূরিমানাঃ ॥ 


অর্থাৎ দ্বাদশ গুণযুক্ত যদি কোন ব্রাহ্মণ পঞ্জনাঁত নারায়ণের 
'চরণ-কমল-সেবায় বিমুখ হয়» তাহা হইলে তাহা হইতে 
চগ্ডালকেও শ্রেষ্ঠ বলিয়া মনে করি, কারণ এঁ চণ্ডালগণ 
ভাহাত্তেই মন এবং বাক্য সমর্পণ করিয়া কৃতার্থত! লাভ করতঃ 
'ন্তরাত্মা এবং ন্জিবংশকে পবিত্র করেন। কিন্তু ঘোরতর 


বৈষাবধর্শসন্বন্ধে কয়েকটী কথা। ১৪৩ 


গাস্সাভিমানী বাক্তিগণ আপনাদিগকে শ্রেঠ মনে করিয়া 
নরকেই পতিত হইয়া থাকে । 

পুন:,-_রাক্ষসাঃ কলিমাশ্রিত্য জায়ন্তে বিপ্রযোনিষু । খাদন্তি 
মগ্ভনাংসাদি নিন্ান্তি ধান্মিকং পরং ॥ অর্থা বর্তমান কলি- 
কলে রাক্ষলগণ বিপ্রযোনিতে জন্মগ্রহণ করিয়া মগ্ঘ মাংল 
শশ্য মুদ্রা মৈথুন ইঠ্যাদি পঞ্চমকার সেবন করিতেছে এবং 
পরম ধান্মিক বৈষ্ুবগণের নিন্দা করিতেছে । ইত্যাদিরূপ 
তানেক শ্লোকাবলী দ্বার! বিপ্রজাতির নিন্দা করা হইয়াছে! 
ধাহারা সংসার-ভাগী সন্নাী বা বৈরাগী, ধাহারা বর্ণাশ্রমের 
পান্ডীকে লঙ্ঘন করিয়াছেন, ভতীাহাতদর পক্ষে ব্রাঙ্মণ বা মুসলমান 
বা চণ্জাল সকলেই সমান । তাহারা প্রাণরক্ষার জন্য, জাতি 
বিচার ন৮ করিয়া সকলেরু গৃহের পাক করা অন্প তোজন 
করিভে পারেন । প্রমাণ যথা 

বিপ্রান্নং শ্বপচান্বং বা যেন কেন সমাহ *ং | 
ঘতিভ্রিঃ প্রাণরক্ষাথং ভোক্তবামবিচারতঃ ॥ 

নর্থাত ব্রাঙ্গণ-গৃহের অন্ন বা চণ্ডাল-গৃহের অন্ন, কে স্বর্ণ 
পাত্রে আনিয়। দিউক বা উচ্ছিষ্ট পাত্রেই আনিয়া দিউক, 
যতিপুরুষ তাহ বিচার না করিয়া প্রাণরক্ষার নিমিত্ত ভোক্ন 
" ক্লরভ: আত্মধ্যানপরায়ণ হইয়া থাকিবেন। কিন্তু তাই বলিয়া" 
 সাধারণে এরূপ কার্ধের অনুষ্ঠান করিলে অবস্ঠই নিন্দার এবং 
পাপভাগী হইবেন, সন্দেহ লাই । | 


১৪৪ উপদেশরদুমালা । 


প্রাচীন ও ।রতের উপাসনাবিধি। 


ভারতবধী: “.খিবুন্দ উপাসনার নানারূপ বিধান করিয়াছেন । 
বঙ্গ বিষণ রও হইতে আরম্ত করিয়া পাষাণ স্ৃত্তিকা কাষ্ঠাদি 
পত্যন্ত ঈশ্বরজ্ঞানে পূজিত হইয়া থাকেন। ইহাদিগের পুজার 
উত্ক্ষ এবং অপকধহেত ফলও নানাপ্রকার হইয়া থাকে । 
কিন্তু মুক্তি একমাব্র ব্রহ্মসাক্ষাৎকার ব্যতিরেকে হইতে পারে 
না। যেমন নিদ্রাভঙ্গ ন! হইলে স্বপ্ন দূরীভূত হয় না, সেইরূপ 
হাদয় মধ্যে সচ্চিদানন্দ ব্রন্ষের সাক্ষাগকার না হইলে শারীরিক 
বা মানসিক যন্ত্রণার অবসান হয় না। ন্বস্বরূপে জাগ্রত হইলেই 
এই দৃশ্যমান সংসার স্বপ্র গজাদির ন্যায় নষ্ট হইয়া! যায়। 
তখন পরমানন্দময় বিশাল হ্দদে নিমগ্ন হইয়া অনির্ব্ধচনীয় 
শান্তিলাভ করিতে পারা যায়। 

গীতা ৯ম অধ্যায় ২৫ শ্লোকে ভগবান শ্রীকৃষ্ণ অর্জ,নকে 
বলিতেছেন; “যান্তি দেবত্রতা দেবান্‌ পিতন্‌ যান্তি পিতৃত্রতাঃ। 
ভূতানি যাস্তি ভূতেজ্যা যান্তি মদ্যাজিনোইপি মাম্‌। অর্থাৎ 
বাহার! দেবগণের আরাধনা করেন, তাহারা দেবযোনি প্রাপ্ত 
হন, ধাহারা পিতৃগণের পুজ! করেন, তাহারা পিতুগণকে প্রাপ্ত 
হন, বাহার! ভূত প্রেতদিগকে আরাধনা করেন তীহহাক়া, ভৃত-. 
প্রেতত্বলা্ড করেন, ধাহারা পাথরের পুজা করেন, তাহারা পাথর, ' 
বাহার! কান্ঠের পূজা করেন, তীহারা কাঠ এবং ধাছারা! সঙ্চিদা- 
নন্দস্বরূপ পরমাত্মার উপাসনা করেন, তাহার লন্িগালন্দাষয 


শু 
প্রাচীনভারতের উপাসনাবিধি। ১৪৫ 


পরমাক্মার স্বরূপ হন। সংসারের মধ্যে থাকিয়া পরমাত্মার 
আরাধনা অনেক মনুষ্যের ভাগ্যে হয় না) এই কারণে 
মনুষাজাতি পরমগতি লাভ করিতে পারে না, কর্খের 
» বশীভূত হইয়া চুরাশি লক্ষ যোনির মধ্যে ঘুরিয়া 
বেড়ায় । 
গীতা--নহুনাং জম্মনামন্তে জ্ঞানবান্‌ মাং প্রপঞ্ভতে | ঝাস্থু- 
দেবঃ সর্ধমিতি স মহাত্মা! মুল ভঃ ॥ অর্থাৎ--অনেক জন্মে ভগ- 
বদভক্তি করিতে করিতে যখন অস্তঃকরণ শুদ্ধ হইয়া যায়, তখন 
আত্মজ্ঞান প্রাপ্ত হয় এবং সে জ্ঞানরূপ দিব্য চক্ষে দেখিতে 
পায় যে, এই সমন্ত জগৎ বাসুদেবেরই শ্বরূপ। বাসুদেব হইতে 
ভিন্ন আর কোনও পদার্থ নাই । যেমন মাটার পাত্রসকল 
« মাটী হইনি ভিন্ন নয়, স্বর্ণের অলম্কারসকল স্বর্ণ হই ভিন্ন নহে, 
তত্রপ বাশ্থদেবদ্ারা রচিত জগৎসমুদায় বাস্ুদেবেরই স্বরূপ । 
এখানে বাসুদেব শব্দের অর্থ নন্দনদ্দন বা! দেবকীনন্দন নহে। 
কিন্তু সমস্ত জগৎ ধাহাতে বাস করিতেছে, ভাহার নাম বানু, 
এ রান্ন্বরূপ যে দেবতা, তীঙ্ধার নামই বাস্থদেব। মনুষ্যাণাং 
সহস্রেধু কশ্চিৎ যততি সিন্ধয়ে। যততামপি দিদ্ধানাং কশ্চিন্‌ 
মাং বেত্তি তত্বতঃ ॥ ইতি-_-গীতা ৭ম অঃ ৩ শ্লোক। অর্থা 
৪সহশ্র সহশ্র মনুষোর মধ্যে হয়ত একজন সিদ্ধিলাভের নিশি 
ফত্বু করে, অবশিঞ্টের মধ্যে কেহ বৃদ্ধ, কেহ বালক, কেহ মূর্খ, 
কেহ কুকর্ম, কেহ স্্রলুব্ধ, কেহ ধনলু, কেহ বা লোকদিগকে 
প্রতারপ! করিয়! জর্থোপার্ঘবনে আসক্ত । আর এগ্রকার যত্ব- 
9৪ 


১৫৬ উপদেশরদুষাল।। 


'অনস্তর অজ্ঞানরূপ রাক্ষসাধিপতিব ধ্বংস-সাধন করতঃ চিপ! 
জানকীকে লাভ করিলেন। এই শ্লোক হইতে রূপক পদগুলি 
রর্জন করিলে অর্থ আ্সারও নুস্পষ্ট এবং সহজবোধ্য হইংবে। 
মখা,--জীবাত্ম! ত্রক্মভ্তানের অভাবে সাংসারিক শোৌকমোহে 
আভিভূত হইয়া! যখন উদাসীন চিত্তে সংসারে ভ্রমণ করিতে 
থাকে, তখন শান্্ই তাহার একমাত্র বধ্ধু হয়। টপ'নিষদাদি 
সতশান্্ পাঠগ্ধারা তাহার মনের দীনতা দুরীভূভ হয় এবং সে 
কামরিপুকে জয় করিয়া ধৈর্য অবলম্বন করে । অতঃপর তাহার 
অভানত] দূরীভূত হইয়া যায় এসং সে চেতম্-স্ঘরূপ ব্রঙ্গের 
সাক্ষাৎকার করিয়া পরমা শান্তি লাভ করে। 


অস্টম পল্রিচ্ছ্ছেগ । 
নচিকেতার উপাখ্যান । 


পুরাকালে অতি ধার্মিক পূর্ণ বিবেক-বৈরাগাদি মুক্তি 
সাধন.সমন্িত গৌতম নীমে নরপতি ছিলেন । তিনি একদিন 
ভাবিলেন, যাহা দেখিতেছি, শুনিতেছিং তাহার কিছুই মৃত্যুর 
পরে আমার সঙ্গে যাইবে না। আমার উপাঞ্জিত হীরকার্দি 
নীনাবিধ রত ও স্বর্ণ, রজত, বু, অলঙ্কার? বৃহৎ গৃহসদণ 
অশ্ব, হন্তী, গাতীপ্রভৃতি সমস্তকে স্থপাত্রে দান করিলে ভাল 
হয়। এই মনে করিয়া সুর্বব্য দক্ষিণ নামে এক যজ্ঞ আর 
করিলেন। তাহাতে বেদ-বেদান্তাদি অষ্টাদশ নিগ্ঠায় প্রুণীণ 
গণ্তিতদিগকে নিমন্ত্রণ করিলেন । সকলের পরামর্শ লইয়া দান 
করতে বসিলেন। যাহা কিছু ছিল সমস্ত দান করিলেন। 
পরিশেষে অতি বৃদ্ধা, দুক্ধপ্রদানে অসমর্থ! ইন্দ্রিয়শক্তিশৃন্য 
প্রদেয়া গাতী দান করিতে দেখিয়া রাজার নচিকেছা নামক পুত্র 
পিভাকে কহিল,- পিতঃ ! আমাকে কাহাকে প্রদান করিবেন ? 
. এইরূপ বার বার বলাতে রাজ তাহার উপরে ক্রোধ করিয়! 
কঠিলেন, মৃ্াহন্তে তোমাকে সমর্পণ করিব । নচিকেত। 
তাবিল, আমার পিতার আমার অপেক্ষা কনিষ্ঠ ও জ্যেষ্ঠ 
আরও অনেক পুত্র আছেন, ভাহাদিগকে না দিয়া, 
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কেবল আমাফেই ম্ৃতার হস্তে প্রদান করিবেন । বোধ হয় 
মৃত্যুর পুর্বে আমাকে স্বত্যুকে দিবার কথ! হইয়া! গিয়াছে । আর 
মৃত্যু এই যজ্জে পুরোহিত ছিলেন। যাহা হউক, নচিকেতা 
পিতার আজ্ঞা! শিরোধার্ধ্য করিয়া! প্রাণত্যাগপূর্ববক যমলোকে 
গমন করিলেন। যমগৃহে যাইয়া জানিলেন যে, যম খুহে নাই। 
গমের পত্বীগণ নচিকেতাফে অতিথিসৎকারার্থ পাদ্য অর্থ্য 
আসন ভোজনপ্রভৃতি দিতে চাহিলেন। নচিকেতা ত্াহা- 
দিগকে প্রণাম ও বিনয় করিয়া! কহিলেন, হে মাতৃগণ ! যতক্ষণ 
যমের সঙ্গে দেখা না হয়, ততক্ষণ জলস্পর্শ করিব না, এই বলি! 
মের দ্বারে বসিয়া রহিলেন ৷ 

তিনদিন পরে ঘম গুহে আদিলে পর তাহার পত্বীগণ তাহাকে 
কহিলেন, আজ তিনদিন হইল অতিথিরূপ অমি ছ্বারে পড়িয় 
বছিয়াছেন । তুমি ভাহাকে পাছ্ভ-অধ্য প্রদান করিয়! শীতল 
কর। যম স্বয়ং জলপাত্র হস্তে লইয়া নচিকেতার নিকটে 
আসিয়া কহিলেন, বশুস উঠ! আমার প্রদত্ত পাদ্য অধ্ধয গ্রহণ 
কর। আমার নামই ম্ৃত্যু। নচিকেতা মৃত্যুর মুখের বাকা 
শ্রবণ করিয়া অমনি মৃত্যুর চরণে পতিত হইলেন এবং কাতুর- 
পরে ক্রন্দন করিয়া কহিলেন, আমি পিতার আজ্ঞাপালনার্থ 
আপনার চরণ-দেবা করিতে আপনার গৃহে আলিয়াছি। যমরাজ 
বালকের বাক্যে অত্যন্ত তুষ্ট হইয়া তাহাকে কোলে করিয়া 
শা অধ্য প্রদান করতঃ শাস্ত করিলেন এবং তাহাকে বসাইয়! 
স্বয়ং তাহার নিকটে উপবেশন করতঃ তাহাকে কহিলেন) 
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বতস। আমি দেব-কার্য্যের নিমিত্ত কোনও স্থানবিশেষে গমন 
করিয়াছিলাম। তুমি যে তিনদিন আমার দ্বারে ভোজন পান 
না করিয়। রহিয়াছ, তাহাতে আমার অতিথি-সংকার-করণাভাবে 
প্রত্যবায় জন্মিয়াছে; তাহার নিবৃত্তির জন্য আমি তেমোকে বর 
দিতেছি। প্রার্থনা কর, তোমাকে কি বর দিব? যমের মুখে 
এই বাক্য শ্রবণ করিয়া নচিকেতা বুঝ্টিলেন, ধম আমাকে 
এখানে রাখিবেন না । এই ভাবিয়া নচিকেতা কহিলেন, হে 
দয়ানিধি ধর্মরাজ ! আমি আপনার নিকটে আসিয়াছি, এই 
কারণে আমার মাতা পিতার অতান্ত শোক হইয়াছে, সে শোক 
যেন ভাহাদেব হাদয় হইতে দূর হয়, আর আমি যখনু সেখানে 
যাইব, আমাকে দেখিয়! তাহাদের মনে যেন না হয় যেঃ আমি 
ভূত হইয়া গিয়াছি, আমদুর মৃত্যুর কথা যেন তীহার৷ ভুলিয়া 
যান। যম কহিলেন)--তথাস্ত্র । আরও কহিলেন, হে বস! 
যে বালক মাতা-পিতার বচন পালন করেঃ আমি সে বালকের 
উপর অত্যন্ত প্রসন্ন থাকি । যেহেতু মাভাপিতা বালকের 
জন্মাবধি যে দুঃখ ভোগ করেন, বালক তাহা জানে না, কিন্তু 
আমি মৃত্যু প্রাণীদিগের ঘটে বাস করিয়া থাকি এবং 
ধণ্মাধন্মরূপ কণ্মানুসারে জীবদিগকে দণ্ড এবং পুরস্কার দিয়! 
ধাকি। মাতা-পিতার আজ্ঞাপালনন্ধপ শ্রেষ্ঠ ধর্শট দেখিয়া 
বালকদিগকে আশীর্বাদ করি । তোমাকে যেমন বর্তমানকালে 
আদর-সতকার করিতেছি, তক্রপ মাতাপিতার আজ্ঞাবহ সকল 
সনুষ্যকেই তোমার মত সৎকার করিয়া থাকি। আর তুমি যে 
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বর চাহিলে আমার মৃতার জন্য আমার পিতার হাদয়ে যেন 
শোক না হয়, এ শোক অজ্ঞানী জীবের হাদয়েই হইয়া থাকে, 
তোমার পিত! আত্মজ্ঞ । তাহার হৃদয়ে তোমার জন্য শোক 
কেন হইবে ? তাহার বদি সমস্ত পুত্র এবং সকল পরিবার এক- 
দিনেই নষ্ট হইয়। যায়, ভাহাতেও তাহার হৃদয়ে শোক আলিতে 
পারে না। হে বস! তোমার পিতা সর্বস্ব দান করিয়া আজ 
বৃক্ষতলায় বসিয়া রহিয়াছেন। আর আমি নিজের দুতগণকে 
ত্রাহার চতুর্দিকে রক্ষক নিযুক্ত করিয়াছি। তাহার শরীরে 
মক্ষিকা বা পিপীলিকা প্রভৃতি কোনই জীৰ পৌছিতে পারিবে 
না । যেমন বুহৎ সরোবরের মধ্যে পল্স ফুটিয়া সুর্য্যের দিকে চাহিয়া 
থাকে, আর কোন দিকে ফিরিয়া চায় না; তেমনি তোমার 
পিতার হদ্বয়-সরোবরে সূর্যের ম্যায় প্রভাশালী ক্রক্মাজ্ঞানরূপ 
কমল ফুটিয়াছে। তাহার মনোকপ-ভূঙ্গ এ কমলের মধু পান 
করিয়া মৃত্া পর্য্যন্ত সমস্ত সংসারকে ভুলিয়া! রহিয়াছে। আমি 
ভানন্ত যৌগী খধি সুনিগ্রভৃতি ব্রচ্মজ্কানীদিগকে দর্শন করিয়াছি, 
কিন্তু তোমার পিতার শ্তায় অচলচেতা লোক কুত্রাপি দেখি 
নাই। নচিকেতা যমরাজের মুখে স্বীয় পিতার সুখ্যাতি আবণ 
করিয়া অতান্ত আহলাদিত হইয়া যমের চরণে বারবার প্রণাম 
করিতে লাগিলেন । তাহা দেখিয়া বমরাজ নচিকেতাকে কহি-. 
লেন, বস ! তুমি আর একটা বর প্রার্থনা কর। তাহা শ্রবণ 
করিয়া নচিকেত। কহিলেন,---হে ধশ্মরাজ ! আপনি প্রসন্ন হইয়! 
আমাকে বর দিতে চাহিতেছেন। যাহার প্রভাবে আপনি হম" 
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পদ্ধে অধিষ্ঠান করিতেছেন, আমাকে সেই বর প্রদান করুন, 
যাহাতে যমলো!ক জয় হয়ঃ দেবতা মানব দানব সকলের উপরে 
আধিপত্য হয় এবং সমস্ত জগতের জীবজস্ত ধ্বংসকারী মৃতু 
অধীন হয়। ঘমরাজ সন্তষ্ট হইয়া ভীহাকে সেইরূপ বর্ই প্রদান 
কাঁরলেন এবং যজ্ঞানুষ্ঠ।ন মন্ত্রসকল, দেবতাগণকে বলিপ্রদানের 
ব্যবস্থাপ্রসৃতি তাহাকে বিশগুদ্ধরূপে বুঝাইয়া দিলেন ॥ পরে নচি- 
কেত এবিষ্া শ্রবণ করিয়া সবিনয়ে যমকে কহিলেন, হে গুরে ! 
ভামি আপনার গমান গুরু আর পাইব ন। আপনার উপদেশ 
তুপিয়। গেলে কাহার সমীপে শিক্ষা পাইৰ ? অতএব আপনি 
আমাকে যজ্ছের যেরূপ বিধি উপদেশ দিলেন, আমি আপনাকে 
তাহার পরীক্ষা দিতেছি, ভূল হইলে আপনি বুঝাইয়া দিবেন । 
।ঘম কহিলেন, তথাস্ত । নুচিকেত1 স্থিরমনা হইয়া যমোপপিষ্ট 
সম্পুর্ণ যন্ত্রের বিধি আদ্যোপান্ত পাঠ করিয়া শুনাইলেন। তাহা 
শ্রবণ করিয়া যমরাজ অত্যান্ত সম্তব্টচিত্ডে কহিলেন, বতস ! তুমি 
'ার একটা বর প্রার্থনা কর। নচিকেতা ধন্্মরাজের চরণে বার 
বার প্রণাম করিয়া করপুটে াড়াইয়। বিনীতভাবে কহিলেন, 
প্রভো ! আমি মর্তলোক হইতে দেবলোকে আসিয়াছি, মর্লোকে 
শুল শরীরের ভোগ, দেবলোকে সৃক্ষ্ম শরীরের ভোগ, ইহা আমি 
মন করিতে পারিয়াছি ; কিন্তু ইহার পরে যে ম্বৃতা হয়; 
মৃত্যুর পরে জীবের কি গতি হয়? তাহা আমার নিকটে 
বিশদরূপে প্রকাশ করুন; ইহাই আমার তৃতীয্স বর । নচি- 
কেতার প্রশ্ন শ্রবণকরতঃ যমরাজ কিছুক্ষণ স্তত্তিত হইয়া পরে 
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কছিলেন,--বস! মৃত্যুর পরে কি হয়, তাহা দেবতারাও 
জানেন না, এ বৰর-প্রার্থন।-ত্যাগ করিয়া অন্য বর প্রার্থনা কর । 
নচিকেতা কহিলেন, প্রভে ! আপনার সমান গুরু পাইব ন। 
এবং ম্বহ্যুর পরে যে কি হয়, ইহা জানিবার সমান 
আর কোন বর নাই। হে প্রভো! মৃত্যুর পরে যাহা হয়, 
তাহা জানিলে পরকালের আর ভয় থাকে না। কিস্ত না 
জানিলে কোন জীবেরই হৃদয়ে শান্তি আসে না, আপনি 
আমার উপর সন্তুষ্ট হইয়া আমাকে এ বর প্রদান করুন। 
ধন্মারাজ কহিলেন,--আমি তোমাকে একটী বিমানরথ প্রদান 
কবিতেছি, তুমি তাহাতে আরোহণ করিয়া সমস্ত দর্শনীয় 
বিষয় দেখিয়া আমিতে পারিবে, আমি তোমাকে স্বর্গের অপ্সরা 
প্রদান করিতেছি, ইহাদের নৃত্যগীতাদি দর্শন শ্রবণ করিয়া সুখী 
হইবে, আমি তোমাকে অনেক অশ্ব হস্তী রক্ষক যোদ্ধবীর 
এবং স্বর্গের অচন্গ রাজ্য দিতেছি, তুমি কদাচিৎ ম্ৃত্যুমুখে পতিত 
হইবে না,চিরকাল তরুণ শরীর লইয়া স্বর্গে বাস কর, এই বর ও 
আমি বিবিধ রতুরাজিথচিত মাল্য প্রদান করিতেছি, ইহ1 লইয়া 
তুমি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইবে । যমের মুখে এরূপ প্রলোভনের 
বচন শ্রবণ করিয়া নচিকেতা ক্রন্দন করিতে লাগিলেন ৷ পরি- 
শেষে যমের চরণে মস্তক রাখিয়া নচিকেতা কাতরভাবে কহিলেন, 
প্রঃভা ! এঁ সকল আপনারই থাকুক, আমি এ সকলকে অনি্ি- 
জনক শরীরের ক্ষয়কারক মনে করি, হে প্রতভো ! 'ামি এ 
সকল ভোগের অধিকারী.নই। আমি যাহা প্রার্থনা করিতেছি, 


৯ 


রা 
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সেই বর আমাকে প্রদান করুন ধর্খরাজ নচিকেতার 
ংসারের ভোগে বৈরাগা জম্মিয়াছে কিন! জানিবার নিগিত্ত 
উক্ত বর দিবার কথা বলিয়াছিলেন, এখন বুঝিলেন যে, নচি- 
কেতা যথার্থ বৈরাগ্য এবং সর্বশ্রেষ্ঠ বিদ্তালাভের অধিকারী । 
তখন ধন্মরাজ কহিলেন, হে লচিকেতঃ ! ধাহারা বলেন যে, 
মবভ্যুর পরে কিছুই থাকে না, তাহারা বেদবিরুদ্ধমতা বলম্বী 
চার্বাক লামে নাস্তিক। তীহাদের মতের কথা শ্রবণ কর। 
যথা,--ম ন্বর্গে। নাপবর্গে। বা নৈবাত্মা পারলৌকিকঃ॥ নৈব 
ধর্ণাশ্রমাদীনাং ক্রিয়া চ ফলদায়িকা ॥ আগ্রিছোত্রং ভ্রয়োবেদাঃ 
ত্িদণ্ডং ভন্পু্ড কং। বুক্ধিপৌরুষহীনানাং জীবিকেতি বৃহ- 
স্পতিঃ ॥ অর্থাৎ স্বর্গ বলিয়া বা নরক বলিয়া কোন স্থান নাই। 


_ স্ুক্তি বলিয়! কোন ছ্বথ নাই মার পরলোক-গমনকর্তা আত্মাও 


লাই। চারিটা বর্ণ, চারিটা আশ্রমবিহিত্ত যে কণ্ম তাস্বার 
কিছুই ফল নাই। অগ্নিহোত্র কর্ণ, বেদত্রয়। হস্তে ত্রিদণ্ড এবং 
লাটে ভম্মত্রিপুণ্ড, ধারণ করা বলশৃগ্তা এবং বুদ্ধি-বিহ্বীন নর- 
জাতির জীবিকানির্বাছের জন্য কলিত হইয়াছে। আর বেদ- 
বাদীর! বেদের যে নানক্পপ প্রশংস! করিয়া থাকেন, তাহা! নর- 
জাতির উপরে কেবল প্রতারণ! মাত্র ॥ যেহেতু রেদত্রয় কোনু 


শিক লোকদ্বার কল্িত হয় নাই। যাহারা বেদ কল্পন! 


করিয়াছে, তাহাদের নাম এই, যথা-ব্রয়ো রেদম্তা কর্তারো। 
তপ্ডো ধূর্ত নিশাচর: | অর্থাৎ ভণ্ড, ধূর্ত ও নিশাচর ইহারাই 
বেদত্রয়ের ল্্রিকর্তা । আর বেদ এবং শান্্রমকল সকলের 
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মুখারা নির্গত হয়, এই কারণ সফল বিষ্ভাই উচ্ছিষ্টবূপে পরি- 
গণিত জানিবে। পশুশ্চে নিহতঃ দ্বর্গগ জ্যোতিষ্টোমে 
গমিষ্যতি । স্বপিতা যজমানেন তত্র কম্মানন হন্যাতে ॥ অর্থাণ 
জ্যোভিষ্টোম যজ্ধে পশুবধ করিলে যি তাহার (পশুর) স্বর্গ: 
হয়, ভাঁছ! হইলে যজ্মান আপনার পিতাকে এ যজ্ঞে বধ করেন 
নাকেন £ পিতাকে বধ করিলে যজমান তাহার মাংস ভক্ষণ 
করিতে পারিবেন না,এজন্য পিতাকে বধ না করিয়! পশুবধ করিয়া 
তপ্সিপূর্্বক ভোজন করিয়া থাফেন। বুক্ষান্‌ হিত্বা পশূন্‌ হা 
কৃত্বা রূধিরকর্দমান্‌।: এবং চেশ গম্যতে স্বর্গ নরকং কেন 
গম্যতে ॥ অর্থাৎ ফল-পুষ্প-ছায়াপ্রদ বুক্ষসকলকে ছেদন করিয়া 
স্বাড়কাঠ কর! হয়, আর মহিষ ছাগপ্রভৃতি পশুদিগকে তাহাতে 
পুরিয়! বধ করতঃ পবিভ্রা বন্থন্ধরা 'মাতাকে রক্তকর্দমময় করা! 
হয়। এইরূপ নিষ্ঠ,র কণ্মী করিলে কর্তার যদি স্বর্গ হয়, তাহা 
হইলে কি কন করিলে নরক হয়, তাহ! ভাহারাই জানেন। 
কতক লোক বলিয়া থাকেন যে, ইন্ছ্রিয়ের ও বিষয়ের সংযোগ- 
জন্য যে শ্ুখসকল, তাহা মন্ুষা-জাতির ত্যাগ করা উচিত, 
কেন না স্থখসকলই ঢঃখঘ্বারা দূষিত হইয়া আছে। ইহা 
ষর্থদিগের বিচারে সম্পন্ন হইয়াছে । বল দেখি' যে ধানে উত্তম 
তণুল রহিয়াছে, সে তণ্ডুল তুষদ্বারা আবৃত বলিয়া কি কেহ 
কখন ধান লইয়া নববীতে ভাসাইয়া দিয়াছে ? যদি কেহ বলে, 
বিবাহ করিলে সুখ হয় বটে, কিন্তু স্্রীর ভরণপোষণ করতে 
অনেক কষ্ট হয়, এ কষ্টের ভয়ে কি কেহ বিবাহ করিতে 
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বিরক্ত হইয়াছে ? ঘর বাধিলে ভিক্ষুক আসিয়া ভিক্ষা চাহিয়া 
বিরক্ত করিবে বলিয়া কি কেহ কখন ঘর বাধে না? ক্ষেত্রে 
শদ্য রোপণ করিলে বনের পঞ্চ আসিয়া শহ্য ভক্ষণ করিবে 

,০বলিয়! কি কেহ ক্ষেত্রে ধান্য রোপণ বা! বপন করেন না" £ মুখের 
আত্মার মুক্ত-সাধনের জন্য যে বিবেক-বৈরাপ্য যট্সম্প্তি- 
প্রভৃতি কঠিন কঠিন সাধন করিতে উপদেশ দিতেছেন এবং 
অনেক ঘূর্খ লোক গৃহ গ্রাম দেশ জাতিকুলপ্রভৃতি স্থখের 
সামগ্রী পরিত্যাগ করিয়া মস্তক মুগ্ডন বা মস্তরকে জটা ধরণ 
বা দেহের সব্াঙ্গে ছাই মাখিয়া চক্ষু বন্ধ করিয়। গ্রামের বাহিরে 
বলিয়া! থাকেন, তাহ!তে তাহাদের কি উপকার হয়? বরং মাতা” 
পিতার অকার্তি দেশের অমঙ্গল ইত্যাদিই হইয়া থাকে । আর 

4ম ত্যাগার আত্মদর্শন হয় আআ, পশুর ন্যায় ব্যাকুল হইয়! দেশে 
বিদেশে, বনে পর্বতে বেড়াইয়। বেড়ায়, শান্তি কোথায়ও পার 
না । শান্তির উপায় কেবল আমি জানি, তাহা লোকের উপ- 
কারর৫থ এখানে উল্লেখ করিতেছি । 


অহিংস পরমো ধর্্মঃ পাঁপমাগ্ন প্রপীড়নম,। 
'অপরাধীনতা মুক্তি; ম্বর্গোগভিলষি তাশনম, ॥ 


. অর্থাৎ কোনও জীবের কায় বাকা মনের ঘারা হিংসা করিবে 
না. ইহাই পরমধর্ধ্ম; আর তীর্থ ব্রহ্দ্বারা শরারপ্থ ইন্্রিয়- 
সকলকে কষ্ট দেওয়ার নাম পাপকর্্ন জানিনে। কোন ব্যক্তির 
বশে ন! থাকিয়। আপনার জীবিকা, আপনার বুদ্ধি ও বলবার 
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সাধন করিবে এবং স্বাধীন খাকিবে, ইহার নামই মুক্তি । আর 
ব্বেচ্ছাপুবর্বক ভোজন করার নামই ন্বর্গভোগ জানিবে। বেদ- 
বাদীরা বেদোক্ত বিধি অবলম্বন করিয়া বৈদিককর্মীসকল নির্বাহ 
করেন, কিচ্ত বেদের যে পরম সিদ্ধান্ত, তাহা! বেদবাদীরা লঙ্ঘন 
করিয়। বেদনিষিদ্ধ কর্ম করিয়া থাকেন, আর বলেন, বেদ- 
নিষিদ্ধ কণ্ম করার নামই পাপকাধ্য ; পাপ করিলেই নরকভোগ 
করিতে হয়। বেদে লিখিয়াছেন যে, “ন! হিংস্যাৎ সর্ববা ভূভানি* 
অর্থাৎ কোন জীবের হত্যা করিবে না, ইহাই বেদের পরম 
সিদ্ধান্ত। কিন্তু ব্রাহ্মণেরা লোভের বশীভূত হইয়া উক্ত বেদের 
বিধিকে লঙ্ঘন করিয়া অশ্বমেধাদি নানা যজ্ছের অনুষ্ঠান করেন। 
একি সম্পুর্ণ অনিষ্ট নহে ? তুমি যদি আর্ধা-সমন্তাঁন হও, তোমার 
যদি বেদে বিশ্বাস থাকে, তোমার যদি ঈশ্বরের ভয় থাকে, তবে 
তুমি ”ম! হিং স্যাৎ সর্ব ভূতানি” এই বেদের সার, সর্ব জীবের 
কৃখ-শান্তিজনক বিধিকে কদাপি লঙ্ঘন করিতে পারিতে ন!। 
লঙ্ঘন করিতেছ, তথাপি মনে লঙ্জা নাই, পরকালের ভয় নাই, 
ঈশ্বরে আস্থা নাই। হে নচিকেতঃ ! চার্বাকের মত তোমার 
নিকটে কীর্তন করিলাম, অধুনা বেদবিশ্বাসী ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, 
বৈশ্য শুক্র, স্ত্রী প্রভৃতি নরনারার যাহাতে পরম গতি হয়, তা! 
তোমার নিকট কীর্তন করিতেছি । তুমি আমার অত্যন্ত প্রি 
শিষ্য, আমি তোমার গুরু ধণ্মরাঞ্জ | সর্বের্ধে বেদ! ঘ পদমা- 
মনন্তডি তপাংসি সর্ববাণি চ যহদ্তি। যদিচ্ছন্তে! ক্রক্ষচর্যযঞ্চরস্তি 
তত্তে পদ্বং লংগ্রহেপ ক্রবীমি ওমিত্তি। অর্থাৎ কর্মকাণ্ড, 
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উপাপনা কাণ্ড, জ্ঞান কাণ্ড, এই কাণগুত্রয়বিশিষ্ট থক সাম 
এবং যু যে পদকে কথন করিতেছে, ধশ্মাত্মা ভপস্থিগণ যাহার 
জন্য কঠোর তপস্যা অর্থাৎ শীতকালে চারি মাস জলে অবস্থান, 
গ্রীক্ষকালে চারিধারে চারিটী অগ্নিকুণ্ড দ্বালিয়! মস্তকে সূর্যের 
উত্তাপ সহন, বর্ধাকালে চারি মাস বৃক্ষতলে বাস করেন, যে 
পদলাভের জন্য লোকে ব্রহ্মচধ্যের অনুষ্ঠযন করে, আমি 
ক্ষেপে এ পদের বিষয় কীর্তন করিতেছি, তুমি সমাহিত হইয়া 
শ্রবণ কর--ওমিতি । 
অর্থাৎ তোমার প্রশ্ন, মৃহ্যুর পরে কি হয়? তাহার উত্তর 
আমি সংক্ষেপে ৩ দিলাম। ইহা তুমি বুঝিয়াছ কি না 
আমার নিকট কীর্তন কর। নচিকেতা গুরুরূপ মৃত্যুর মুখে 
উক্ত বাক্য শ্রবণে পচ্ষলে পতিত হইয়া ক্রন্দন করিতে 
করিতে করযষোড়ে বিনয়বাক্যে কহিলেন) গুরো ! আমি সন্ব- 
মতি বালক । আপনি জ্ঞানের সাগর, আপনার কথা বিশদদ- 
ল্ূপে বুঝিতে পারিলাম না। নচিকেতার এইবরূপ বাক্যে 
সৃতযুরাজ ধর্ম্থ তুষ্ট হইয়া কছিলেন। হে নচিকেতঃ ! জানি 
বিশদরূপে বলিতেছি তুমি শ্রবণ কর) যথা--”"এতদেবাক্ষরং 
ত্রঙ্ম এতদ্দেবাক্ষরং পরং। এতদেবাক্ষরং জ্ঞান্বা যো যদিচ্ছতি 
তশ্থয তদ্দিতি & অর্থাৎ এই ওঁকার অক্ষর ত্রন্ধা অর্থাৎ সপ্ু৭ 
ব্রহ্ম অর্থাৎ বিঝু ব্রহ্মা মহেশ রূপ, আর এই গুঁকার পরব্রহ্ম 
'র্থৎ ভিগুণাতীত নির্বিকার খত! জানিবে। হে নচিকেতঃ, 
আকার উকার মকার এই অক্ষরজ্ঞয়ের সংযোগে গুকার গঠিত 
১৯ 
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হয়ঃ এখানে অকার অর্থে বিষুর, উকার অর্থে ব্রহ্মা! এবং মকার 
অর্থে মহেশ্বর । এই দেবত্রয়ের মধ্যে যে সাধক যে দেবতার 
ধ্যান করিবে, সেই সাধক এ দেবের স্বরূপলাভ করিবে । 
আর যদি নিগুণ তরঙ্গের ধান করে, তবে এ সাধক নিগুপ. 
শ্রন্ষের শ্বরূপলাভ করিবে। ইহাই ওঁকারের স্বরূপ । 
কাহ।রও মতে বিধুঃ ব্রঙ্গা এবং শিব এই দেবতাত্রয় ওকার 
আক্ষরের বাচ্যার্থ। অর্থাৎ সন্বগুণ-প্রধান মায়োপহিত চৈতন্য- 
রঙ্গ বিষুধ, আর রজোগুণ-প্রধান মায়োপহিত চৈতন্-ব্রঙ্গ ব্রঙ্গ! 
এবং তমোগুণ প্রধান মায়োপহিভ চৈতন্য ব্রঙ্ষ শিব আর 
শুণত্রয়ময়ী মায়াতে বাপক এবং গুপত্রয়নিরবচ্ছিন্ন সত চিৎ 
অখণ্ড আনন্দস্বরূপ পরক্রহ্ম ওকার অক্ষরের লক্ষ্যার্থ জ্ঞানিবে। 
এই লক্ষ্যার্থরূপ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন কোন বস্ত্র নাই। নচিকেতা 
বলিলেন, আহা! আহ! আহা! ধন্য ধন্য ধনা গুরু! ধন্য 
ধন্য ধনা বেদ! নচিকেতা কহিলেন, হে গুরো! আমার 
জভ্ানরূপ নেত্রোপরি ষে, অবিদ্ভার গা আবরণ ছিল, তাহা 
আপনার ব্রহ্ষজ্ঞানরূপ অগ্রনত্বারা নু হইরাছে। আমি এখন 
অখগ্ডানন্দস্বরূপকে লাত করিয়া পূর্ণকাম হইয়াছি। আর 
আমি দেখিতেছি যে, যে ভূতের অংশ হইতে আমার সুক্দন 
শরীর গঠিত হইয়াছিল, এখন অংশসকল বন্ধনবিমুক্ত পণুর' 
ন্যায় সুক্ষ-শরীরকে ত্যাগ করিয়া স্বস্বজাতীয় ভূতদিগের 

শে মিলিত হইতেছে । আমার শ্রোতেজ্দ্িয় আকাশের 
অস্বাংশে, ত্বগিজ্িয় বায়ুর সন্বাংশে, চক্ষুরিজ্রিয় তেজের সন্ধাংশে,। 
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রসনেক্দ্রিয় জলের সত্বাংশে এবং ভ্্রাণেন্দ্রিয় পৃথিবীর সন্বাংশে 
মিলিত হইতেছে । এরূপ পঞ্চবিধ জ্ঞানেত্দ্িয়হিত সুক্ষ 
শরীর খণ্চিত হইয়া পড়িয়াছে। এই প্রকার বাক্‌, পাণি) পাদ, 
»পায়ু ও উপস্থ এই পঞ্চবিধ কন্দেক্দিয় সুক্ম-শরী&রর বন্ধন 
হতে যুক্ত হইএ! স্ব স্ব ভূতের রজোহংশে মিলিত হইতেছে। 
এইরূপ চত্ুষ্কলাসম্পন্ন ভূতপঞ্চকের সব অংন্ধোর সমগ্রিরূপ অন্তঃ- 
করণ আপন আপন ভূতের সন্বাংশের সহিত মিলিত হইতেছে । 
ভূতপ্ঞ্চকের রজোহংশের সমষ্টি সুন্ষমশরারের প্রধান পঞ্চপ্লাণ 
আপন আপন স্বজাতি ভূতের রজগোহংশে নিলিত হইয়াছে । 
তা।মি মেমন পিতার উপদেশে মর্তুলাকে অন্নময়কোষ পার্থিব- 
, শরীরকে ত্যাগ করিয়।, গুরুদেব, তোমার চরণে শরণাগত হইয়া 
ছিলাম, তেসনি এখন তোক্সার জ্ঞা নোপদেশে প্রাণময় মনোময় 
বিজ্ঞঞানময় এবং আনন্দময় এই চতুর্বিবিধ কোষ হইতে বিযুক্ত' 
হইয়াছি ; আর আমার আম্মার বঙ্গনসকল নম্ট হইয়াছে, এখন 
আমার আত্মা মেঘ-বিনিন্মক্ত সুধ্যের নায় জ্ঞানরূপ প্রভাদ্বার! 
সমস্ত ক্রহ্মাগুস্থিত পদার্থদকলকে প্রকাশিত করিতেছে এবং 
আমি স্বপ্রকাশে প্রকাশিত হইতেছি । এই বলিরা নচিকেত। 
গুরুর চরণে প্রত হইলেন। গুরু তাহাকে আশবর্বাদ দিবেন 
4কন্ চাহিয়া দেখিলেন নটিকেতা নাই । যম শিষোর ন্েহে 
আবদ্ধ হইয়। পুল্রবিচ্ছেদকাতর। মাভার ন্যায় ৰার বার নচি" 
কেতা। নচিকেতা ! প্রিয় নচিকেতা ! আমার প্রাণ নচিকেতা ? 
আমাকে একবার দেখা দাও বলিয়া ডাকিতে লাগিলেন। এমন 
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সময় কিন্নর কিন্নরী গন্ধর্ব অপ্দরোগণ শীতবাস্-নৃত্য করিতে 
লাগিলেন, মৃহ্মন্দ দ্গন্ধ পবন প্রবাহিত হইতে লাগিল, স্বর্গবাসী 
দেবদেবীগণ পুষ্পবৃষ্টি এবং ছুন্দুভির ধ্বনি করিতে লাগিলেন। 
দিকৃসকল প্রসন্ন এবং আকাশ বিমলরূপ ধারণ করিল। চত্র- 
দিকে হরিনামের ধ্বনি উ্থিত হইল। নচিকেতার আত্মা পর- 
মাক্মাতে লয়প্রাপণ্ত হইয়াছে দেখিয়া ও গুনিয়া যোগীশ্বর মুনীর 
জীবনুক্ত-দাধকসকল জয় জয় ধবনি করিতে লাগিলেন। ওক্ষ- 
বিদ অক্ষৈব তবতি। 


ও তত । 


